A 





মাসিক প্রিকা 


(পুতক প্রকাশনা ও সাহিতা বিষন্রক ] 





২য় বর্গ ১৭ সংগা 
নননর্ঘ সংখ্য৷ 
বৈলাখ-আঘাচ ১৩৮৭ 
এপ্রিল-ঘূন ১৯৮০ 














সম্পাদক : সিছনীগ্রভ। গাহা 





'বইবের খবনন্একু স্বিতীন র্গ প্রপল লংগা 
হিসানে প্রক্ষাশিহ হল । 
গৰব এই কথাটা উদর কৰে 





পহেলা জানুষাসীতে একসান, 
দাবেকলার | এই দূ নাব আলাল অলিলার্মতাটী 
বোস করি ভামাদেন চগীনানেশ প্বৈত সাঘাবই 
প্রতিফলন | প্‌ নেস আনো চাল্যাবীৰ বৈঘনিক 
উক্ষাহীই জঅপিক--বিশেদ কবে উাচবিত্ত ও বধা- 
বিড় সীৰনে। ভক্দছটী আছাকের নব, 
এ গড়ে ভিহাসিক  লটনাপরদ্পবান, 





লাপর্োল বাংলাদেশেও 





করাছে। é 
মে দ্থান বাংলা শীববার্ঘের$ সেই একট স্থা_ 
কল5 নয, পেশীও নব। 

কিন্ত তবু পলা নৈশাখ বান লান মালে 
পরিকী। বঙ্গার সাগেই প্রকৃতি বালে লেন, লে 
এসেছে। পতিকী পুলে লেগি প্রকৃতির বজবা 
ললপিত হাচ্ছে। সার মানবী উতলা হই 
পহেলা লৈশাধকে সাষীয়েন নত, নহ্ধুস মত 
পাবো বঙ্গে এ সতে কোনো ভুল লেই 
যে, পহেলা বৈশীান সদ্বন্ধে আঙাদেন আগ্রহটী 
বাড়াড. বলছে না। এটিও স্বাভাবিক । 
কেললা এনআাথহ লাতীন সত্তাৰ থভীর অনুভব 
থেকেই উহ্থাভা এর পেছনে মন আছে 
চণতিগত আদগন্বাণ-নোধেৰ | একেল সঙ্গ 
অপৰেন বিলবাত্, লিশবার, নিকাটবতী হবাৰ 
আহত আ্কাওচ্ষান । পহেলা বৈশাখের অনু- 
চ্টানন্ডলোতে নোকদলাগন এটা আপ্রহেবই বছি 
প্রকাশ। পহেলা বৈশাখ একুশে কেব্রুনাবীৰই * 
পৰিপূৰক বোধ কৰি। নাকি একুশে ফেব্রু" 
স্সাবীই পহেলা নৈশাশেন পরিপূরক £ 











এ বহুন্গে দেখা গিরেছে পহেলা বৈশাখের 
অনুষ্ধানগনোতে বারে বেশী সংশ্যার শ্ী-পুরুষ, 
লবীলপ্রবীণেরা। এসেহেন। গান তুলেছেন, 
আবৃত্তি তলেছেদ। একে অপরের সঙ্গে 
ভুভেচ্ছ৷ বিনিনয় করেছেন। ক্সিনিদপত্র 
কিনেছেন। দেখা গেছে সানুষ বারো কিছু 
চায়। লেখবার সত অনুষ্ঠান, ভুলবার বত 
কবিতা, গাল, আলোচনা : কিনবার বত ছিলিস 
বেলায় অবশ্য কিলবার বত অনেক কিছু ছিল, 
এক বই তীড়া। বই অলেকে কঁছেভেন, বই 
পেলে তাঁরা বৃশী হতেন, বই পারতো পহেলা 
বৈশাখের অনুভবকে আনো। বেশী গা ও গভীর, 
স্বারী ও সুল্যবান করে ভুলতে । এব্যাপারে 
প্রকাশলা প্রতিষ্ঠান চলে৷ বদি একটা উদ্যোগ নেন 
তবে নালা দিক থেকেই ত উপকারী হবে। 

পহেলা বৈশাখ হালখাতার দিন, দিন 
সাদ-ত্রানানি্র3ও1 নাদের সনষ্টগত জীবনের 
হালগাতা জাবে। বেশী সনুদ্ধ ও গৌরববর হোক এ 
আমাদের একাস্ব কানলী। স্বাধীনতার পরের 
আট বছরে সাহিত্য ও প্রকাশনা কোনদিক দিয়ে 
কতটা এগুলো, যা পারলো না এগুতে, কেনই 
বা পারলো লা-এসবের পর্যাবোচন। করেছেন 
করেকদণ বিশিষ্ট লেখক | প্রবন্ধগ্ুলো। একুশে 
ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে আারোছিত “সুক্রষারা রর সপ্তাহ- 
ব্যাপী সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে পঠিত হয়েছিল। 
এ প্রবস্থসনুদের বঙ্তব্যগনো। লেখবলের নিজস্ব । 
পাঠকদের কাছে খেকে এ বিপে ২দি বভামত 
পাওয়া বার তৰে সানগ্দে আনা তা পত্রহ্থ কক্পবো, 
কেনল। অগ্রগতির জালা সবলত-দুর্বলতাএ বিশ্লেঘণ 
অত্যাবশ্যক । 

.. নবসর্দে 'বইরের খবর -এ আস্তরিক শুভেচ্ছা 
গ্রহণ করুন । 


সাগর 
বাংল) নববর্ঘ বা পলা বৈশা ৭. 
বাংলাদেপেপ্র গণ্চচর্চা ২২ 
বাংলাদেশে প্রব€ ও গবেছপা £ 
করেকাট প্রসঙ্গ কিছু নস্তব্য ৩৭ 
আনাদের উপন্যাল £ স্বাধীন 
বাংলাদেশ ৬৫ 
আমাদের ছোটগঞণ্জ ৮২ 
এখন কবিতা কেনন ৮৭ 
সাম্পুতিক কবিত৷ : বিন ও 
বিষয়ী ১১ 
রথ প্রকাশনা শিৱরের সঞ্চট ১০১ 
শিশু সাহিত্যে বিজ্ঞান ১০৮ 
শিশু সাহিত্য £ সনম্বর 
পর্ব ও সচেতন পর্ব ১৯২ 


প্রহথদ ও অঙ্গদে £ 





সুহাখদ এনানুন হক 
আবু হেলা নোস্তফা কানাল 


আবুল কাসেম ফমলুল হক 
যতীন সরকার 

বশীর মাল হেলাল 

হায়।ৎ বা, 

নানা জেললিন চৌধুরী 
আললগীর বৃহনান 
হন্রত বডুর। 


বাহদুউমাহ, 


হাশেন বান 





নিয়মাবলী 





বইরের বব: পুন্থক আকাশন। ও শাহিতা নিঘয়ন্ 
ব্ৰৈষাগিক পত্ৰিকা ॥ 
শ্রক্গাশকাল £ বৈশাব-আহাঢ, শ্বাৰএ-হাশ্বিন, ৰকা।তিক-গৌঘ 
এবং লাফচৈত্র। 
লেখী। ও লেখার সন্মান: 'লবীন ও প্রবীন গেবকদের 
উর মাছের রচনা ছাপা হয় | ব্রচলা কাগচোর এক পৃ্ায় লেখা 
শ্ররোছন। অলানোলীত লেখ। ডাকে ফেব্রুড পাঠানো হর লা) 
প্রকাশিত লেখার হন সন্ধানী প্রদান কর) হয়। লেখা পাঠাসোত্র 
ঠিকাল) : সম্পাসক, বইয়ের খবর, ৭৪ যরাশগচ, চাকা-১। 
পততিকার দল £ প্রতি সংশ্যান নূন্য তিন টাকা । বোর্ড 
বাই ; হুর টাকা । 
থাহক : বছরের ফেকোন সনত থাহক হওর। যার) চাকা 
নগরীর ধ্রাহককে পিন বারুফত পত্রিকা পাঠালো হর। বাহিরের 
গ্রাহককে বেস্ট ডাকে পাঠানে। হর) বাধক গ্রাহক নুন্য 
সাবান: পন টাকা ; বোর্ড বাবাই ; তিন টাকা। বিনামুল্যে 
নদুল। কপি পাঠালে হর লা। 
এছেললী : দশ কপির কলে এদেনসী দেওর। হয় না। 
এছেন্টলের কনিশন শতকরা পঁচিশ টাকা) পঁচিশ কপির জনা 
কলিশন ৩০০১) এছেন্টদের কাচ প্রতিশিবিত সারতে 
অঘবা। তি- পি. যোগে পত্রিকা পাঠালে হয়। 
শিওাপন : পত্তিষ্কার সণ আকার ১০%৭১০। সুডিত 
পুচার আকার ৭২৮ । বিজ্ঞাপনের হাহ: সাবারণ পূৰ্ণ 
পুন্া। ৫০7০০ টা, জৰ পুচ ২৭০০০ টাকা, লিকি পৃষ্ঠা 
১৪০০০ টাকা, স্বিতীর প্রচ্ছদ ৮০০০০ টাক), তৃতীয় প্রচ্ছদ 
+ 40779 টিকা, চু প্রচ্ছদ ১০০০%% টানা ॥ প্রতি কলা 
হাৰি ৪০০০ &।ক)। জং ৰেচিৰ্যের আন বিশেষ ছার প্রৰোদ্রয। 
ৰহু বিদএক বিওপনে শতক্কর। প্রন ভাগ কৰিশন নেওয। হর॥ 








৯০ 


ধু 
তং 
লেখক পরিচিতি 


772 টাটা 
সুদ এনানুল হক : শিক্ষাবিদ, প্রবন্ধকাল ও ঠাবেছক। জোহাদী 
নগৰ শিশ্ববি্যালতরের প্রাক্তন উপাচাধ * 


আবু হেনা। নোস্তখ) কাঙাল : কৰি, প্রধন্থকার ও “|বেদক | পরবে সর, 
বাংন। বিভাগ, চাকা বিশ্ববিদ্যালস্ন। 


আবুল কাসেম ফছলুল হক : প্রবপ্তকাশ্ন ও গাবেদক। অধ্যাপক, 
যাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশুবিপ্যালর 1 


যতীন সরকার : গবেদক 3 প্রবগ্তকাপ | অধ্যাপক, লাসিরানাদ 
কলেছ, নরননলিহে। 


বশীর মানু হেলাল  ছোটপৱকার ও প্রবন্ধকার। পপ্রিচালক, 
অনুবাদ বিভাগ, বাংলো একাডেনী।। 


হায়াৎ নানুদ : কবি, অনুবাদক ও প্রধদ্ধকান্দ। অব্যাপক, বাংলা 
বিভাগ, ছাহাগীতনগর বিশ্ববিদ্যালয় । 


নানা মেলসিন চৌধুরী ; গবেষক, নাট্যকার ও. প্রবন্থকার। 


আললগীর রুমান £ সাংবাদিক ও প্ৰাৰস্ধিক 1 সাপ্তাহিক 'বিডিও। প্ৰ 
সহল্মম্পাদক । 


সুঝভ বড়যা। £ ছেটিগন্লকার ও প্রবন্থকার। সহ-পরিচালক, অনুবাদ 
বিভাগ, বাংলা একাডেনী। 


মাহবুদউ্গাহ্‌ £ ছড়াকার ও এুব্তকার। 


গোলাম ক্ষিববিসা £ শি সািতাক্ | সহ্পরিচালক, সংগতি 
বিজ, ঝাল এব 


বাংলা নববর্ণ বা পয়লা বৈশাখ 


মুহম্মদ এনামুল হক 
পুণিবীন গন্য শিললদ' একা। ডিপ 
একটা 'গ্রতিহা'। এটি ' আবার এলন এক 


শ্রতিহা। যা কোন গাচপাখর নেই) গোড়া 
কোন হলিপ্টি বছরের সাথেও এপ্স কোন যোগ 
ছিল লালে প্রদাণ পাওয়া যান লা; পচ বে 
কোন বছরের প্রথন দিনটি 'লনবর্ঘ' লালে পরি- 
চিত ছয়ে আসছে। এর লালে এ নর বে, 
দিনাইই নতুন বচা বক্সং এক্স বানে হচ্ছে 
লতুন বকের আঁগৰল উপলক্ষে হনুটিতব্য 
উৎসবের প্রথল দিম। প্রকৃতপক্ষে 'নববর্ধ' 
একা নিদিষ্ট উৎসবের দিল। 

আবার পৃণিবীত্র সব নতুন বছরও এক 
সলরে আরম হয় লা। এতৎসাদও “লববর্ের' 
সামনের লাখে কতকণলো। ব্যষ্টগত, আর কতব- 
খলো। সনষ্টগত অনুষ্ঠান চিন্রকাল 'হবিচ্চ্দ্যভাবে 
অড়িরে আছে । এওলোর কোন-কোনা ধর্মের 
রঙে রভীন, কোন কোনটি বর্মের রঙে রভীন। 
এবং কোঁন-কোনটি বর্ম ও মর্ম উভয় রঙে রভীন। 
এগুলোতে স্রঙের ছোপ কগন কিভাবে লাগল, 
তার অঁচ*প।ওরা তেমন কোন কঠিন কাছ 
নয়। তার জনা মানব সভ্যতার ইতিহালই 
যথেষ্ঠ বলে গা হওয়া উচিত। 

যতঞ্তলে৷ ‘অব্দ' বাঁ বংসর পৃিবীলয় 
চালু ছিল ব। দাও চালু আছে, তার সব- 
শলোই নিদি? কালিক সীবারখায় চিছিত। 
অথচ. 'লববর্চের' অনষ্ঠানগ্ুলোত্ব আনেকটিকে 
কালিক লীথারেখায় চিহ্নিত করা হার না। 
এগুনো যেন বালাতীত। তাহলে বুঝাতে হস, 
পৃথিবীতে পরিচিত ক্ঢরগুলোন আনে থেকেই 
এ অনুষ্ঠাগুলো। প্রতিপালিত হত এবং বচ্র গোনা 
শুরু হয়েছে এবন কতকগুলো অভ্তাতক্লশীল 





৭ 


অনুষ্ঠানকে কেন্র করেই। এ নিদরে মানয় 
যপাস্থাণে বিশেষ আলোকপাত বন্গবার চেষ্টা 
পাব! 

“নধবর্দে' আলরা অতীত বসনের তির্রো- 
বান এন: সমাগত বংসরেত্র ছাবিউাবের সখা” 
মুণি এনে গীড়িরে যাই) বে বছর প্রকৃতির 
রঙ্গ থেকে বিদায় নিল, একদিকে তাত স্থুখ- 
দুঃখের বহু স্নুতিনাগা। চিত্র বিরীয়নান এবং 
অলাদিকে যে বচন প্রকৃতির বুঙ্গনক্গে আবির্ভূত 
হল, তার ভাবী, বগচ অনিশ্চিত সন্তাবসা 
স্নিশ্চিতরপে বিদ্যনান। লালুখেতর মলো- 
রাজ্যের এই অবস্থার্ট অনুভব কলা বাধ, বর্ণ 
করা যায় না। 
প্রকৃতির রাজোয এক প্রতুর বিদায় ও দলা 
খতুর আগনলে বে নতুন পরিস্থিতির উন্তষ ঘটে, 
তু প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে কুটে ওঠে । এদেশের, 
শুধু এদেশের শর, পৃথিবীর সব দেশের পত্ত- 
পক্ষী9 প্রকৃতির পর্রিবতিত প্রভাব খেকে রেহাই 
পাদ লা। নানুঘণ্ডলোর শরীর ও নে তার 
ষ্টোর লাগে। আর. তাঁরা গান৷ অনুর্টানের 
লাধামে ত প্রকাশ কারে থাকে। এ অনুষ্ঠান 
বোর চং ও রং সর্বরে এক নয়। বুগে যুগে 
দেশে দেশে মানুঘের ধ্যানধারণা অনুসারে এ- 
গুলে৷ ভোল পাল্টিয়েছে বটে, তবে এ ভোলের 
ডাড়ালে তার যে আসদ রূপ, ত) বের করে নেওযা। 
এবন কোন শক্ত কাম নয়। পর্মবেক্ষণ ও 
বিশ্রেষণ-ক্ষনতা থাকলেই তা। সহে বেদিয়ে 
পড়ে। সঙসাছা বংলাধী মানুঘ বেলন সঙ ও 
রঙের অধ্যে হারিয়ে ধায় নী, ভোল ফেরালো 
অনুষ্ঠানগুনোও তেমন ভোলের অধ হারিয়ে 
যাব না। 


শপননা হৈবাৰ" বা বাংলা মববর্ধেসা সপ 
তার আচরিত অনুষ্ঠাদগুলোতেই বরা পড়ে। 
প্রকৃতপচ্ষেত পৃথিবীর যে কোন জাতীর উৎ- 
সবের হৃপ তার প্রতিপালিত অনুষ্ঠাণওলোর 
হধোই লেখতে পাওয়া যাব। বালা অনলি" 
আন এ কোন বিশিঈ বাস৷ নল) পৰশা 
বৈণাখে (র্খাক গ্রীহ্ৰ গ্ততুর আগমনের, তথা 
সান্৷ সৈশাখ মাসের প্রতীকক্ষপী এই দিনে) 
বাঃালীস  দবতযকূর্ড চিন্তচাঞ্চলোর  বচনুদী 
অড়িব্যডিই বড়ছোট নাল। অনুষ্ঠানে স্ষপ গ্রহণ 
কলে থাকে। তাই. পরলা। বৈশাধ ঝা বাংলা 


লব্দর্ঘকে বুঝাতে হ'লে, এই দিলে প্রতিপালিত 
অনু্ঠীানগধোর একা মোটাবুটি হিসাবলিকাশ 
কারে তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রবৃন্ত হতে হবে। 
এ অনুষ্ঠানন্ডলোকে নোট দুইভাগে ভাগ করী 
যার, যখা--সার্বমনীন অনুষ্ঠান ও স্থানীয় অনুষ্ঠান। 
পরনা 


বাংলা নববর্ষের” (বর্দা 






বটেন্স তলায় জড় হয়ে গান গায়, হাতে তাদি 
ৰাজাত, বুখে বাশী ধুকে, মাঠে-থাটে বেণীর 
বসে গড়ে, জ্ড়াকপুকুরে সীতার কাটে ডুব 
দেয় ও দব্ললীতে ঝাপিবে পড়ে। সব কিছু 
[নিলে দেশী, বেল হযে উঠে উৎপব-নুথর 1 
শান এ উবে একটা থিবান আগ হ'ল 
কাচ) আমের ভর্তা ও টি আমের রুল াস্বাদন। 
এ সনরেই গাছে জাল পুষ্ট হাতে থাকো? 

চৈত্রের শেষ 3 বৈশাখের প্রথল থেকেই 
থীচেঙ্গ দাবদাহ শুক হর ॥ এদলর আকাশ 
খেকে দান ঝনে। পউপক্ষী গাছের চারার 
বিহুতে থাকে: আানুছের হাতে হাতে তালের 
পাৰ৷ শোজ পার ; বাংলার সমুগ্লোপক্লবর্তী 
অঞ্চলের সানুঘও্ডলে৷ ডাবের দলে তৃঞ্চা বেটার ; 
ডাবের শালে অনুতেন স্বাদ গ্রহণ কনে; দেশ 
দূড়ে চাতক ‘দে ডাল’. ‘লে দল' ৰলে ঠেচাতে 
থাকে; আর উত্তর বঙ্গের পাড়ায় পাড়ায় সাবের 
বেল) “আর। নে লে, পানি দে, ঝ'লে যূৰক 
যুৰতী, বালক-বালিক। সনস্থরে হাহাকার তোলে। 
নেঙের কাছ থেকে দল তিক্ষা। করাও বাংলা 
নববর্ষের আর একটা সার্ধছলীন অনুষ্ঠাল। 

মাল৷ চিরদিনই কৃষিধধান দেশ। শিল্রের 
্রোয়াচ লাগলেও. এদেশ এখনও শিল্পারিত হতে 
লেক দেরী। আনার এর কুদি এখনও 
লেচনি্ভর নর, বরং তার ধরার সবচিই বি, 
নির্ভৃর। বৃষ্টির ছন্য চাই বেঘ। নেদ লাহলে 
সা, বৃষ্টু নী হলে মাঠে লাঙল দেওয়া 
যার লা; লাঙল দেওয়া না গেলে বাটে শল্য 


বাংলা লয্বব্ঘের' সাবভলীন অনুষ্ঠানগুলোর 
বধো দাত্বিক যেলান্র 'আরোছলও একটি । 
বালোগেশের নান: স্থানে সারা বৈশাখ বাস 
বারে, বিশে কাত পর্দা বৈশাখে, বড় 
হোট লান। নেলা বলে। প্বাসীয লোকেরাই এলব 
লেলার আর্সোছন ক'রে খাকে। নেলাগুলোর 
'স্থারিষকাল এক থেকে সাতদিন। উত্তরবঙ্গে 
দিলাদপুর দেলার নেকনর্দীলে এখনও পরলা 
বৈশাখে যে হেলা বসে, তা হচ্ছে উত্তরবজের 
সব চাইতে বড় লেলা। এ নেল) এক সপ্তাহ- 
কাল স্বা্পী হয়। এতে উত্তর বঙ্গের হেল 
বন্ত নেই, যা পাওয়া যায় না জনসাধারণের 
আনশদানের উপযোগী আয়োছলও এ লোলার 
কৰ থাকে লা। তন্মধ্যে নাগাল, লাগব 
দোলা প্রভূতিই বিশেষ উল্লেখবোগয। 
বাংল নবদর্ষের ‘পৃণ্যাহ' নামক নও 
একটি অনুষ্ঠানও সার্বদনীন। পুণাহ শব্দে 
বৌলিক অর্থ পূণ্য কাছ অনুষ্ঠানের পক্ষে 
দ্যোতিষ শা্ত্রানুমোদিত প্রশস্ত দিন।' কিন্ত 
বাংলায় এর অর্থ দড়িয়ে গেছে ‘ঘবিদার কর্তৃক 
ধ্রদ্থাদেৰ কাছ খেকে নতুন বচ্নের খানা 
আদার করার প্রান্তিক অনুষ্ঠানসূচক দিল।" 
এই লেদিন পর্বস্ত জমিদার ও খড় বড় তানুক- 
দারের কাছারিতে পূণাহ অনুষ্টিত হ'ত । 
যদিও অধিকাংশ পুণ্যাহ পয়লা বৈশাখে 
উদযাপিত হ'ত, বেশ কিছু সংখ্যক পুণ্যাহ সারা 
যাস বরে পূর্বনির্ধারিত দিনে অনুষ্ঠিত হ'ত। সে 
দিন অধিকাংশ প্র ভাল কাপড় চোপড় পরে 
জবিদার তালুকদার বাড়িতে খালা দিতে 
আদতেন। প্রজার: নতুন বছরের বখবা 
অতীত বছরের খাজনা আংশিক ঝা) পুরোপুরি 
আদার করতেন। কোথাও কোথাও বিদায় 
তালুকদারের প্রছাদেরকে পালনুপারী দিতেন ; 
আর কোথাও কোথাও সিষ্টীযখও করতেন। শ্র- 
দিল জনিদার-প্র্দার স্গন্ধের দূরব খুব কৰে 
আসত | তঁরা পরস্পর হিলিত হতেন, 


বইয়ের খবর_২. 


পরস্পরের সুখ-দু:পের খবর নিতেন এনন কি 
পরস্পর পরম্পন্েত্র প্রতি লহানুভূতি প্রকাশ 
করতেন) এখন আর সে লানও নেই, সে 
অবোধ্যাও নেই। 

(শ) বাংলা নববর্ষের প্থানীর অনুষ্ঠান 
বহ। এগুলোর পর্ণ অনুসন্থানের ছানা দীর্ঘ 
ও বন্ধ পৰিশুললাপেক্ষ গবেদণার প্রয়োছন। লে 
কাদে নতুন কলে প্রবৃন্ত হওয়ার শারীনিক 


গ্লাখেন 
মধ্যেই এই অনুষ্ঠানাট প্রচলন এখনও 
তবে অর্দীলেতিক কারণে এবং ধীর 


নতুন খাত। খোলার এক আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ 
এতে তাঁদের কাছ কারবারেত্ব লেলদেন, বাকী- 
বকেয়া, উন্থল-ছাদার_সব [কিছুর ছিলার 
নিকাশ লিখে রাখার বাবস্থা করা হয়। নালা 
কাছকারবারে তাদের সাথে বীর লা) বু 





জড়িত থাকেন অর্থাৎ খারা তীদের দিয়ৰিত 
গ্রাহক, পৃউপোষক ও শুভাখী তাদেরকে পত্র 
যোগে অথবা লোক বাস্রকতে দাওত দিবে 
দোকালে একর কানে সাব্যবতে। জলযোগে 
আপাহিত করা হুর! এ ডাপ্যান্নন একাত্তর 
শৌছলানূলক হলেও, ৩-সুযোগে অনেকে তাদের 
বাকী বকেরাও শোধ কারে দেল, যেন হাল- 
খাতার বাকীর ঘরে তীপ্রে নান স্বান ন) পায়। 
নেছাৎ অসবর্থ লা হলে কেউ বাকীর ঘরে নান 
তুলতে চাল লা। তাদের কাছে এটা একটা 
অপলালজনক ব্যাপার। এদিক থেকে লক্ষ্য 
করলে স্পই লেখতে পাওর। যায যে. হালখাতা 
অরনুচীন পুন্যাহ্ব অনূষ্ঠালেস্সই ওপিঠ॥ উতর 
অনুষ্ঠানের সানাজিফাতা, লৌবিকতা, সম্পীতি 
লৌছলোর লিকও লক্ষণীয়। 

“জানানি’; ইহা বাংলা নববর্ধের 
স্থানীর অনুষ্ঠান হলেও এক সয়ে দেশে ব্যাপক- 
ভাবে প্রচলিত ছিল বলে এনে করার কারণ 
আাছে। তাৰ হবুষ্ানাট এখন বেলন, পূর্বেও তেষন 
সাঝারোহস্বীন চিল! ১৯৭৩ ইংনেতীর ২কা 
হে তারিখের পাকিস্থান অবদার্ভীর নাবক চাকার 
ইংরেডী দৈশিক ফিংন পরিচালক ও প্রলোজক 
খান 'দাতাউ্ প্রহলাল সাহেবের ছি বাংলা 
শীর্ঘক যে লীর্ঘ পত্র প্রঙ্গাশিত হয়েছে, তাতে 
এ দেশের লববর্ষে অনুচিত এ ব্যাপারটি সম্বন্ধে 
প্রঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হযেছে । তিনি এর 
ফোন নাল নেননি। তবে, তিনি বলেছেন, এ 
প্রদেশের অতি বাঙিক সুললিন পরিবারেও তিনি 
এ অনুষ্ঠানটি ‘পরল। বৈশাখে শ্রতিপাণিত হতে 
দেখেছেন ॥ বৈশাখ লাগে প্রাতে এক থান 
পান্তা খেরে নাঠে লান্ুল দিতে বার হতে আনিও 
বাংলার কয়েক দেলার চাীকে দেখেছি । তাই 
করছিলাম হ্বরতে। অনুষ্ঠানটি এক সময় দেশের 
সর্বত্র প্রচলিত ছিল। ছলাব খান আতাউর 
বহমান সাহেব প্রদত্ত বর্ণনার্ট নিন্রে দেওয়া 
গেলঃ 
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চৈত্র বাসের শেষ দিনের (অর্থাৎ চৈত্র- 


এক হাড়ি পানিতে শ্বন্পপরিযাণ জপরু (আম ১) 
চাইল ছেড়ে দিরে সারাটি রাত ভিছ্বতে দেন 
এবং 'তার হব্যে একট। কচি ডনের ভাল 
ষলিরে রাখেন। পয়লা হিশাষের ভোর 
বেলার সূর্যোদয়ের পূর্বে খুন থেকে উঠে তীয় 
(গৃহিণীর৷) ভিজ চান গৃহের সকলকে খেডে 
দেন। ঘৰের সবাই নিলে অথবা একে একে 
ত৷ খেতে থাকে ; আল্গ হ্াড়িতে ভৌব। আমে 
শাবী দিয়ে গুছিণীর। সকলের গায়ে পানি 
ছিটাতে খাকেন। তাদের ধারণা,_এতে ক'রে 
গৃহে নতুন বছরে শাস্তি নেষে আসবে। 

এখনও চট্টগ্রান জেলার প্রাযদেশে বৈশাখ 
হাসের সকাল বেলার এক যুঠৌ চাল ও এক 
কতি(নল-বিশিষ্ট না্টির পানপাত্র) ঠা পানি 


প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার শব্দ থেকে উৎপত্তি 
লাভ করে থাকবে। শব্দ দুইটির বিবর্তনের ধারা 
এইরূপ : বাষপানীর ৯ জাষন্দানিঅ > আৰআমি 
আৰানি ; অৰ্থাৎ 

অসিদ্ধ (আৰ) চাউন জাত জল। অত্র 
পানীর >অঙ্মআনিত > আসআনি > আমানি ; অথাৎ 


সিদ্ধ চাউনদাত টক পানীয় ; পাস্তাতাতের পাদি 
স্কাছি। 
এখানে আমাদের লববর্থের আনালির' 


সববর্ষের উৎসবে যোগ দেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ 


করতে পারে । সুতরাং শব্দাটর দুই ব্যাং 
পিই গ্রাহ্য ৷ 

২। গভীর এও একটি দ্বানীর 
অনুষ্ঠান । এই অনুষ্টান নুখ্যতঃ ভারতের 


মালদহ জেলান এবং গৌণত: নালদহের যে 
অংশ (নবাবগঞ্জ ও ভোলার হাট থানায়) 
স্াদশাহীর সাথে বর্তনানে বুল আছে, ভাতে 
চালু ব্রেছে। ফলে, এখন রাভশার্ধী ছেলার 
শহর ও নফস্বল এলাকায় প্রতি বৎসর সারা 
বৈশাখ নাশ ছুড়ে ঘটা করে না হলেও নীরবে 
গশ্ীরা অনুষ্ঠিত ঘয়। 

“গপ্তীর।'  লোকগীতি ও লোক নৃত্যের 
অনুষ্ঠান। পরল) বৈশাখ থেকে শুরু ক'রে সারা 
মাস রাজশার্ধীর নান] স্থানে পন্ধীরার আসর 
আয়োজিত হয়। সাধারণত; স্াতি নটা থেকে 
রাত্রি যারটা-একটা পর্যন্ত এ আসর চলতে 
খাকে। প্বানী্প লোককবিরাই গন্তীরা গানের 
রচিত ও মুন গারেন। বুল গায়েনই করেক- 
আল পোঘার নিয়ে দল বাধেন। তিনি বিগত 
বছরের তাল-বশ্দ, সুখ-ন:খের ঘটনা অবলক্গন 
কারে গাল বাধেন ও গাহেন, আর পোহারেরা 
অদভদ্ি সহকারে নেড়ে ও গেয়ে গানের স্কপ দেন। 
দর্নকের। (শিষরিতের চেরে রবাহতের সংখ্যাই 
বেশী) ত৷ ওনে ও দেখে আনশে হারা 
ঘন। গালের ভিতর দিয়ে সসান্ের পদস্থ 
লোকদের অতীত বছরের কাছের সমালোচনা 
করাই ‘গানগুলোর নুল উদ্দেশ্য। উদাহরণ- 
স্বরণ নিযে একাট গানের দুটো কলি স্নৃতি 
খেকে উদ্ধৃত করছি। ১৯৪৪ ইংরেজীর পরল 
বৈশাখ । মালদহ পৌরসভার এক ভাইস- 
“চেয়ারব্যানের উপর আলহিতার্থে কিছু চাঁদ 
উঠ্টাবার ভার পড়ে। তীর তিন স্ত্রী এবং তিনি 
একদরন উকিল। সদ্ধার সমর তিনি গোপনে 
একাকী ছোটলোকদের সাথে আৰ বাগানে 
পিচাই' খেতেও যেতেন। চাঁদ৷ উঠানোর 


বনাবাহলা, ভদ্র লোকা্টির উপস্থিতিতেই 
আসনে এ গাল গাওয়া হচ্ছিল। আমি পাশে 
উপবিষ্ট। তিনি হাসছিলেন। হানি তাঁকে 
দ্রিডেস করলান, 'এ বিদ্রপ-বাণ কার প্রতি 
ছোড়। হচ্ছে?' তিনি হেলে উত্তর দিলেন, 'বুঝলেন 
না? আমাকে ।' আৰি ভাবতে লাগলাম, 
এ তো বড় ছার ব্যাপার। দেখলাম, 
সৰালোচন৷ বতই কুৎসিত ও কঠোর হোক, 
ধনালোচক ও সমালোচিতের নধ্যে তা কোন 
বিশ্বপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্ট করে লী। অথচ, 
সমাদোচিতের। আগত বছরে নিজেদের শোধরিয়ে 
লেওয়ার চেষ্টা করেন! এ দিক থেকে গম্রীরা 
পান অত্যন্ত গণনুবী ও গণতালিত্রক। 

(9) বলীখেলা : এটির প্রচলন কেবল 
চট্টগ্রাষ জেলায় সীনাবদ্ধ । পয়ল। বৈশাখ খেকে 
ভুরু করে সারা নাস ধ'রে এ জেলার দানা 
স্বানে ভিন্ন ভিন্ন দিনে যলীখেলার আয়োদন 
করা হয়। নৌলবী সাহেবের এ যাবত প্রাণপণ 
চেষ্টার ধর্মের দোহাই দিয়েও বলীখেলা বদ্ধ 


১১ 


করতে পারেন লি। এ অনুষ্ঠানে স্থানীয় ও দূর- 
দূরাস্তের কৃদ্তিসীরের। নেচে কুঁদে কুস্তি লড়ে 
শারীরিক শক্তির পরিচয় দিয়ে খাকে। বিদরী 
কুস্ধিপীরদের কাপড় ও সগ্রদ অঘে প্রন্ছৃত 
কর৷ হযর। হদিও পরল বৈশাখ এ বদীখেনার 
জন্য প্রশস্ত দিল বলে সাবারণতাবে গণ্য করা 
হয়, তথাপি বৈশাখ নাসের বে কোন দিলে 
এ খেলা আরোছিত হতে পারে। প্রতোক 
বলীখেনার সাথে একট। লালরিক লেলাও বসে 
খাকে। চোলের বাদ্য ও সানাইয়ের রই 
এ খেলার আনুসঙ্গিক স্দীত1 যারা বলীখেলার 
আরোদন করেন তীরাইি এ বাদ্যের আযোছন 
করে থাকেন। কোন কোন প্যাতলামা কূভতি- 
গীন্ের দনও সঙ্গে নিজেদের বাদক দল খেলায় 
মাঠে নিয়ে মালেন। 

চট্টপ্রাব বর্নীখেল/গলোর নখ্যে শহরের 
আবদুল জব্বারের বলীখেলাই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। 
এ বলীখেলার জনাও কোন নির্দিষ্ট তারিখ নেই । 
বদলে ছনবাপ্রও একজন খ্যাতনানা ৰলী ছিলেন। 
শেষ বয়সে তিনি তার নানে বলীখেলার আযোছন 
করতেন। কিন্তু কৃষ্টি লড়তেন দা। এখন তিনি 
নেই; কিন্ত তীর বলীখেলা বৈশাখ বাসে কোন 
নিদিষ্ট দিলে এখনও কি বছর অনুষ্টিত হচ্ছে। 
ততে বড় বড় সরকারী অফিসাস্রেরাও দর্ক- 
স্থপে ধোগ দিয়ে থাকেন।  এ-বলীখেলার 
পান্তি রক্ষার ছান্য বহ পুলিস নিযোছিত হ'য়ে 
থাকে | চট্টগ্রান শহরের নালদীঘি নরদানেই এ 
বলীবেনা আয়োজিত ছয়ে থাকে । 

(8) পরুর দৌড় : নববর্ষের স্বানীর হনু- 
স্রানগলোর লধ্যে “পরুর দৌড়' অনাতল। এ 
অনুষ্ঠানটি এখন একরূপ লোপ পের়েছে। নাত্র 
বছর চলিশেক আগেও, চাক জেলার নুনিসিগঞ্জ 
অহকুলা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে 
পর়লাবৈশাখে এ-অনুষ্ঠাদ সমারোহসহকারে উদ- 
খাপিত হাত । যে সহস্ম জানার গরুর 
লৌড় হত, তথার ছোটখাট সেলাও বসত । এদিন 


১২ 


অনুষ্ঠান নিশ্চত্র চৈত্র সংক্রা- 
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বিঘ্বয় বলে, যাতে হিসাবে কোন 
না৷ বাধে, তাঁর বাবস্থা বাধ্য হয়েই লিগিষ্ট 
এ বেলাও দেশ ঢূড়ে সারা বৈশাখ 
মাসেই বসে, যদিও পয়লা বেশাইিখ অনেক মেলা 
অনুষ্ঠিত হয়। এ কথা ঠিক বে, পরলা 
বৈশাখ একটা! প্রাতিহ্যমর উৎসবের দিন। 
বেলায় ভার চরম অভিবাক্তি ঘটে, এখানে এলে 
মানুষ বানুষেত সাখে নিলিভ হর, ক্ষু্র যানঘ 
বৃহৎ হও, সীৰাৰন্ধ নানুষ সীম ছাড়িয়ে বার, 
সে নিজেকে অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করে এবং 


গোল 


আপরকেও নিলের নব্যে ট্রাই দেয়। হানুষেশ্র 
নেদাত্র আনন নির্বল ও নি:স্বার্থপরতাত্র আনন্স। 
কেৰল কলুষিত সানুষই নেলাকে কদুষিত করতে 
পারে । তার জলা বেলা দারী লন" শ্রেণীর 
বানুষই দায়ী 


(৩) 

উৎসবক্ূপে নববর্ধ উদহাপনের রেওয়াজ বাালীর 
একার নয়। পৃথিষীতে সুসভ্য, অর্নসত্য অথবা 
অসভা এসন কোন ভাত লেই, বীরা ঘটা করে 
দৰবৰ পালন করেন না। তাও যে একই সনে 
একাই বসনে উদযাপিত হরর, এনন নয়। উত্তর 
ও দক্ষিণ গোনার্ধের নববর্ষ এখন ছুলিরান পক্তি- 
কার বন্ধন প্রচলনের ফলে একই তারিখে (প্রথদ- 
ছানুল্ারীতে) প্রতিপানিত হলেও, আগে আ হত 
না কারণ, একেবারে আদিতে আদিম বানুঘ 
নববর্থ পালন করত লূর্বে্র উ্ভরারণ ও দক্ষিশীয়ণে 
খভু পরিবর্তন দেখে। সুতরাং দিতে গববর্ধ 
ছিল “হার্ডৰ উৎদব' (সিজনাল ফেব্টত্যাল)। 

পৃথিবীর সাংখুতিক বিবর্তলেত্র ইতিহাসে 
উৎসবন্থাপে পালিত নববর্ষের উদবাপনকান- 
ওগুলো লক্ষ্য করলেই উপরোক্ত কখার তাৎপর্য 
উপলন্ধি সহছ হবে: প্রাচীন নিলরীর, ফিলি- 
শীয় ও ইরাশীরগণ নববর্ষের উৎসব পালন 
করতেন *শারপীয় (বিঘুব দিলে (অটাবনাল ইকো 
ইনক) ২১শে সেপ্টেম্বরে £ প্রাচীন গ্রীক ও রো. 
অৰুগণ শ্বীস্টপূর্ধ পঞ্চৰ শতাব্দী পৰ্যন্ত) এ 
উৎসৰ পান করতেন পূর্বের দক্ষিণ অয়নান্ড 
দিনে (উইণ্টার লব্লার্টল) ২১শে ডিসেম্বরে ; 
প্রাচীন ইন্দীগণ এ উৎসব উদহাপন করতেন 
বাসম্ত বিহুবদিনে (ভারনাল ইকুইন) ২১শে 
মার্চে ; ইংলন্ডের এ্যাঙ্গলো-সেস্তসগণ এ উৎসৰ 
পালন করতেন সূর্যের দক্ষিণ আয়নাস্ত দিলে 
(উইল্টার সংসাটশ) ; ২৫শে ডিসেম্বরে ভিত 
শ্যান, (খাইলাও) ও ভিরেতনানে সৌরনাস 


১৩ 


সম্বস্বিত চাল্রুবাসের হিসাবে এ উৎলব প্রতিপালিত 
হত ফেব্রুরারী বাসের গোড়ার, বধ্য অখবা 
শেষ ভাগে; প্রাচীন আরৰ্গণ চাশ্র বংসব্রেস 
প্রথন বাস সহর্রামে আস্কগোত্রীর যুদ্ধ-সিপরহ, বিবাদ- 
বিসংবাদ বন্ধ করে ‘কাজের' বেলার যোগ দিনে 
খেলাধুলা ও পানাহাস্রে লেতে ননদর্ধের উৎসব 
পালন কন্মতেন প্রাচীন ইন্রান ও প্রাচীন বর্ম 
জাতির নববর্ধ পালনের সমর ও পচ্ছতি প্রায় একক্সপ 
ছিল । এর। সৌরনাস-সনম্থিত চাশ্রসাসের হিসাবে 
নববর্ষের উংসন পালন করতেন। ইরানে চুর 
দিন বনে “নওরোদ" এবং ভারতে তিন দিনব্যাপী 
“দোল” উৎসব এই নববর্ষ প্রাপক উৎসব । “দোল' 
ফাকগুরী প্ণিলার অনুচিত হয়। 'ন€রোজ'ও 
ফার৪ন বাসের বব্যেই উদবাপিত হয। 


ওরে ও দোলের নত পৃথিবীর 
নানী, দেশে নববর্ষের অনুষ্ঠানন্ডলোর বিশিষ্ট 
নামও দেখা হার: বেনন--তিব্ৰতীত। লববর্দে 
উৎসবকে 'লোগ সর.', শনালবানীর। 'ত্রাত', 
ভিরেতনানীরা 'তেত', স্বীটানেবা *বিস্ট্বাস' (লি 
ইয়ার), ইহদীর। ‘রূপ হুপান)' এবং নুসলনানৈর) 
“আন্তস্না' নাৰে চিহ্নিত কাছে খান্ন। বলা- 
বা্ন্য, ভগুরা। সহরত্রব নাসের ১০ই তারিখে 
একটা (এবং কেহ কেহ তিনটি ৯, ১০ এবং ১১ই 
মহররবে) রোদ রেখে ব তক্মপে উদযাপন কর 
হন়। এ সবের প্রতোকাটস লাশে বছ মুষ্ঠান 
ছড়িয়ে আছে এবং তার প্রায় সবকাঁটই বর্ম- 
সম্পৃ্ভ। এর থেকে স্পষ্ট হনে উঠে বে, নববর্ধ 
ও তার অনুষ্ঠান প্রাচীন_-এত প্রাচীন যে, তখনও 
হালুঘের নব্যে ধবোধ ছাগেনি। পপে-বহ বহু 
পরে তার সাথে ধরবো ও আচারনিটা বুঝ হরেছে। 

একমাত্র নুসলনান ছাড়া, পৃথিবীর সভন- 
অসত্য সনন্ত দাতি এক আনন্দলয় পরিবেশে 
নববর্থ পালন করতেন এবং এখনও করেন । 
লাচ লেচে, গান গেরে, ভুঁত্রিভাত্রন করে, 
বছু-যাসবদের সাথে পাশাহারে লেতে, আন্মীর 
পরিদ্রনের সাথে নিলিত হরে, স্থালে স্থানে 


আও) দিয়ে হৈন্পুড় করে নববর্ষের বাঞ্ছিত 
উতপরবের পরিবেশ স্বষ্টী করা হত ও এখন পর্যন্ত 
হ্রচ্ছে ॥ কিন্ত যুসলনানেরা আন্তরার রোভার 
পরে বাতন করে, বুক চাঁপড়িরে পওয়ারা বালিরে 
কারবালার বিঘাদত্তক ঘটনার অভিনর করেন। 
অথবা বঙ্গাব্দ শ্ভৃতি কোন নিদিষ্ট বছরের সাথে 
নববর্দের কোন বোগ নেই, অর্থাং কোল প্রকারের 
বংসর গণনার প্রারস্ত খেকে কোল দেশের অথবা 
জাতির নববর্ধ শুরু হয়নি। এ হচ্ছে 
পাৈতিহাসিক গুণ থেকে চলে আসা একটা 
বাৎসরিক উৎসব । কোন বর্দের সাশেও লব- 
বর্ঘেস কোল সম্পর্ক লেই। বিশিষ্ট বংসরগুলো 
বেলন পরে এসে এতে যুক্ত হয়েছে. বিশিষ্ট বর্নও 
তেনন এতে উড়ে এলে ছুড়ে বসেছে। থকৃত- 
পক্ষে, বরণের তুলনায় 'অবস্ট' বলুন, আর 
“বন বলুন, নববর্ষের কাছে নেহাত লে দিনের 
খোকা : আধুনিক নববর্ষের উৎসবের মধ্যেই 
আপি নববর্ষের উৎসব পরিঝতিত ক্ষপ নিয়ে 
নুকিতে ভাছে। তাই তর প্রাচীল অনুষ্ঠান 
দিকে আবুনিক দনুষঠানগুলোর নব্য থেকেই পূজে 
বাসস করতে হাবে। এখানেই বানৰ সভাতা ও 
সস্কৃতির ইতিছালের স্বরণ নিতে হয়) 
মানয় সভ্যতার যাধাৰর অবস্থাত পৃথিবীর 
প্রা পর্বত্র চল্রকল)(তিথি) ভিত্তিক 'যাস' ও 
বংলর গ্রণলা প্রচলিত ছিল। কারণ হ্যন্ত 
বিশ্বীন কালের হাল বা) বসন্ত, বিভাগ নির্ণয় 
কলার ল্য চক্রের তিগি বা কলা দেখে দিল 
মনে ন্াৰা সত্ল আদিম নানুঘের পক্ষে যত 
সহজ, লুর্ষের উদয়ান্ত দেখে দিল সনে দখা 
তত সোদ। হিল লা। কেন না, ত্ৰিণ দিলের 
মধ্যে চাঁদ বাড়তে বাড়তে পূর্ণ হয় এব: ক্ষত 
পেতে পেতে লোপ পায়। এটা সানুষের চোখের 
সামনেই ঘটত। তাই সে শুক ও কৃষ্ণ পক্ষের 
এক চাদের স্বিতিকালকে অন্ত সনের বহ্যে 
ফেলে ৰে'পে নিয়ে বাস নাষে একটা ভাগ ক'রে 


নিত। শীত, বর্ধ। বা শ্রীহন বে-কাল থেকে চাঁদের 
কাঠিতে সময় বাপ৷ শুরু হত, ঠিক বার চাঁদ 
পরে সে আবার লে সমরাটতে (শীত, বর্ধা বা 
মীছেন) এলে উপস্থিত হত। তাই বার নালে 
হত তার বছর) এ চাশ্র বছর যে ছোট, 
তখনও সে জান তার হয়লি। 


এ জ্ঞান (অবশ্য সমর সঙ্গে) লিয়ে বানৰ 
সত্যত৷ যখন 'কৃছিবুগে' প্রবেশ করল, তখল 
পেখা গেল এতে কৃষিকাছে ব্যাঘাত থটছ্ধে। 
কেন লী, কৃছ্বিকাছের অন্য বছরের স্ুনিদি্ট 
সমর অবশ্যক হচ্ছে; শল্য বপনের নিদি 
সমর চাই, শল্য সংগ্রহেরও নিদিষ্ট সময় চাই। 
অখচ চাশ্রবাসের হিসাবে ত। ঠিক রাখতে পারা- 
যাচ্ছে ন৷। সনর ঠিক রাখতে গিরে তাকে 
প্রতি তিন বছরে এফ চাশ্রনাস বাড়িরে দিতে 
ছচ্ছে। নইলে কৃষির উপবূদ্ধ শীত, বর্দ। বা 
খ্রীঘ্ৰকাল পাওয়া যাচ্ছে লা) তখন তাকে 
বাধা হরেই চাত্র-লৌর বংসরভিত্তিক বন্ধুর গণন। 
তরু করতে হুর কারণ সৌর বৎসরের মাস- 
গুলো ঠিক সনয়েই আলে | এর দিন সংখা 
৩৬৫; কিন্তু চান্্ বৎসরের দিন সংখ্যা হল 
৩৪৪ দিন ৯ গণ্টা। 


মাস হিপাবেই চনণ্ত। এখনও ভারতীয় হিল, 
পৱিকায় যাবতীয় পৃদা পার্বণ চশ্রের তিথি অনুলারে 
সৌরষাসের সাথে সামর্রস্য বিধান ক'রে সম্পাদিত 


পর্নিকা অত্যন্ত জটিল (সোপছ্িস্টিকেটে5) । 
ভারতীয় সত্যতার বিবর্ডলের ফলেই এ সবন্ত 
ভটলত সন্তধ হয়েছে। এর বিবেচন। এন্বলে 
এই প্রল্দে একরূপ অবান্তর। নোটের উপর 
ভারতীয় পরিকাও চাঙ্্র-সৌরব্ী বলে কৃষিভিত্তিক । 

নতুন বছরের আগমন ও পুরনে৷ বহুনের 
অবসানসূচক অনুষ্ঠানাদিও স্রকনারি । বে সন্ত 
মানবশো্ঠী এ-যনুষ্ঠানাদি পালন করে তাদের 
সংখ্যাও কহ লয়) এখানে সংক্ষেপে তার 
কিছু কিছু উল্লেখ করা বাঞ্চনীয় বলে ললে হুর; 


পাপ) নববর্ধ একটু ভিনুক্ষপে পালিত হুর। তাঁর 
তিন দিন বরে এ উৎসব পালন করেন : তখন 
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সর্বত্র একটা আনন্দৰুখৰ পরিনেশ বিরাজ করে। 
তীবা প্রথল দিলে নতুন চালে লঙ্গানু করে খাণ্রাকে 
নববর্দেস জন্য একটা সৌতাগ্ঃলুচক কাজ বলে 
নলে করেন। অপিকঙ্গ, এ সৰে বাদি প্তর 
গলায় কালেসস বালা পর্নিয়ে তার এগুলোকে এদিকে 
ওদিকে তাড়িয়ে বেড়ান ও বন্ধু বাকবদের নন্যে 
উপহান্র বিলিলয় করেল এদের নৰৰ যে নূলে 
কৃষ্দিভিস্তিক উৎপষ তাতে কোল সন্দেহ লেই। 
পৃথিবীর নববর্দের প্রাচীনতন উৎসবপ্ুলোর মধ্যে 
ইরানীদের লওবোছ অন্যতন । এটি ছ দিনের উসন। 
ইরানীরা নববর্ধের প্রথম দিনকে “নওনোড-ই-কুচক' 
(-ছোট দবৰ্) এবং ছঠ দিনকে “নওসে। দই-বুজ্গ 
(শ্সঘ্ান্ত নববর্থ) বলে উল্লেখ করে থাকেন। এক 
বহানপময় পরিবেশে পানাহার, নাচ, গান, বাদা ও 
উদ্লালের নব্য দিরে ছয় দিন "দাগে নতুন দিনের 
(নওরোছেন) যে উৎসব শুরু হন নওরোভ-ই-বুছ্- 
এ জ চরবে উঠে শেষ হয়। 

ইপ্সালীদের এই যে দণ্ডরোছ, এর একটা 
বুসলিল-সম্পৃজ্জ ইতিহাস আছে । অঙগিলা, উত্তর 
ভাতত 'ও পরিশেছে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে যুসল- 
মানদের সাথেই এ ইতিহাসের যোগ দেখা যার। 
হদরত বুহস্মাদের (৮:) আবির্ভাবের বছর চলিশেক 
আগে ‘যখ রিব' বা। যলগীদা যখন পারস্য সাবাদোর 
পদানত ছিল, তখন ইরানীরা নদীনায় তাদেস 
নিছশ্ব উৎসব নওরোদ চালু করেল। হজরত যখন 
হদীনায় হিন্বরুত করেন, তার দুই বছর পত্রে 
মুসলমানদের নয 'ঈপ' উৎসব প্রবর্তন ক'রে তিনি 
মদীনা থেকে, প্রকৃত প্রন্থাবে হুসলিষ ঢা 
থেকে, নওরোগ উৎলবকে বিতাড়িত কারেন। 
তবে বুলি ইরানে উৎসব হিলাবে নওবোছ 
ও উদ--দৃইটিই প্রতিপালিত হলেও নগুক্লোছেন 
ভ্বাকছনক, দীর্ঘত৷, আনন্দ ও ভোগবিলাল প্রভৃতির 
দিক থেকে ওরুৰ শুদ থেকে অনেক গুণে বেলী! 

ইরান খেকে সম্রাট উাদুল উৎসবাঁট (নওরোছ) 
উত্তৰ তাঁর আমদানী করেন সত্রুট আাকববেব 


স্বাছত্তের (১৫০৬-১৬০৪) গোড়া থেকেই নওরোজ 
অনুষ্ঠিত হচ্ছিল । তাতে হেরেমবাসিলী নারীরা 
সখের লোকাল সামিমে মীনা ৰাছার" ৰ) দালম্স 
বেলাও বসাতেন॥ এনন এক ত্রীল। বাজারে 
বুবস্থার্র সলীন ( পরে সহাট ছাছাচীর ) কুমারী 
বেহেকুগিসাশ্ন (পৰে স্ত্াী নৃঙগ্গাহালের ) ঘেষে 
আনহাবা হয়েছিলেন! 

পাকিস্তান লাভে (১৯৪৭, ১৪ই আগস্ট) পর 
মাত্র কয়েক বসের যঝোই লাহসহ নওনোজ 
পূর্বৰচ্গে (তখনও পূর্ব পাকিস্থান হয নাই) চালু করা 
হলি পটে, তবে তাই আনুৰস্বিক লীনা বাক্কার 
অনুষ্ঠান চালু করার চোর প্রচেষ্টা ঢাকার কেক 
বছল ধরেই চলে। এ প্রচেষ্টা সক্রিয় সরকারী 
সহানুভূতি পুষ্ট চিল কি =) বদা বার লা; শবে 
বড় বড় সরকারী হোহরা-চোলরাগণ বীলা বাার 
বসানোর চেষ্টার লিপ্তী থাকার খবর আবাদের 
আজান সর। চাকায় বলম্তকালে (নওরোছের 
সমকালে) লচব তিনেক নীলা বাচার বসেছিল! 
[কি কারণে জানি না, এ চেষ্টা বেশী দূর এগোসনি। 

এখানে এ কথাও বলে দেওয়া আবশ্যক যে 
বাংলো নববর্ষের সাথে পূরিবীর অন্যালা নববর্ষের 


হারে লববর্ষের উৎসবে যোগ দিয়ে খাকে। 
তাদের এ উত্সবের নুষ্টানগুলোতে আপা 
নিরাশ, হালল, উল্লাস অখব। বর্ণ প্রধান লাভ 
করে। জাদের নৃত্যাত্বিক, সামাছিক, চারিত্রিক ও 
ধীর বৈশিষ্যাদি নিলে একটা ছট্ট পাকিয়ে 
লবনর্ষের উৎসবগুলোকে জটিল কারে রেখেছে। 
এতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আরা বিশ্রান্ত ঘই। 
এতসসত্তেও দুই একটি ধিঘর অথাৎ অনুষ্ঠান এমন 
থাকে যে স্গেগুনি গোপলে লুল বিমার ইঙ্গিত 
কিভাবে ত৷ সন্বৰ, তার প্রতি 
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পরবানতন অবলম্বন! ‘সে লক্ষা করত--প্রীনে 
কাল-বৈশাৰী সঙ্গে লিয়ে আলে, বর্ধ। অঝোর 
ধারায় নানে, শরৎ মেষ ও রৌড্র খেলার সাতে. 
ছেলস্ত বাঠে সোনার ফসল ফলায় : শীত লে 


এর পবই ঘড় ও জীবগতে পরিবর্তন ঘটার-- 
নদ-নদী, পশ্ু-পক্ষী, গাছপালা, পাহাড়-পৰৰত নতুন 
চেহার। বার4 করে। মানুষ নিজেও তান বানলরোকে 
এবং সর্বাঙ্গে এ প্রাকৃতিক পরিবর্তনে প্রভাব অনুভব 
কলে। 

কোন অনুভূতিকেই চেপে বাধা বাধ 7) 
ফুটন্ত দেন বাদেপক হত পে প্রবনাবেখে সকল 
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পাহাড় পৰ্বত, গ্থিন্দল প্রভৃতি প্রাকৃতিক দস্তর 
নব্যে মানুষ এক একটা দৃশ্য-শ্তির অস্তিয অনুভব 
করল। ভুতপ্রেতে তাল্গ বিশ্বাস ভম্মাল, আন 
সে তা কাছে বাধা নোয়াল। এবার প্রাকৃতিক 
বস্তুপূদ৷ শুক হল, চত্র, স্বর, অগ্নি, লেখ, 
সাপ, বেও গাছ. পাপর কত কি, আনুষ্ঠানিকভাবে 
পৃছ। পেতে লাগল | এসান্স পৃডান ভুনা "ছানশাক 
হল- চত্রসূর্ধের উদারস্থ নির্ণয়, দান৷ খ্াতুর দ্রানিয- 
কালের মবধারণ এবং দিল, ক্ষণ. পক্ষ, নাল 
ও বংসন্ব গণনার দ্যোতিদিক ভাল॥ সুতরাং, 
নববন্ধ পালন শুক্র হল বিশেষ খু পরিবর্তন 
দেখে। আপেক্কার প্রডুপরিবর্তনকালীন স্বত:- 
স্কুরত নাচগান, আনোদ-প্রবোদ ও পানাহার 
জোরেসগোরেই চালু সইল বটে, তবে তার সাপে 
যে নতুন উপলগ বৃক্ত হল, তাকে বলা যাঘ, 
বিশ্বাস-অনুশাপিত অনুষ্ঠানপূর্ণ উৎসব । 

নানুষ যেদিন অদৃশ্যশক্তির ছস্বিয়্ অনুভব 
করেছিল, সেদিনই তার মনে তান একান্ত 
অনক্ষো বর্ষের বীর উপ্ত হয়। তেত্রিশ 
কোটি অন্শ্যপক্তির অন্তিষ্থের অনুভূতি ও বিশ্বাম 
খেকে তিনটিতে নেষে আসতে নানুখের কত 
কাল লেগে চিল, বল৷ যার লা। তবে, তিন 
খেকে একে এসে পৌদ্ুতে তার হাত ছয় শত 
বছ বেগেছিল। এই যুগ শ্বচ্ছে মানুষের 
ধর্বিশ্বাসের যুগ। এর প্রভাব পৃথিবীর নব- 
বর্ষের উৎসবে সর্ধাধিক। 

যুগে ঘূগে এভাবে বানুঘের ধারণা ও 
বিশ্বাসের পৰিবর্তন ঘটচে। সানুদ তার 
পশুপ্রকৃতিকে বৃদ্ধি বৃত্তি দিসে জয় করতে 
পাকুক ব৷ না পাক্কক, অন্তুত:পক্ষে তাকে বছ- 
গপে বহস্তর করে তুলেছে। অধুন। বিশ্ব 
মানুখের ব্দ্ধিবৃন্তির আয় বিঘোছিত হলেও, তাব 
পতুপ্রবত্তির বিন ঘটেলি। বদি তা হত 
তাহলে আজও পৃথিবীনয চুরি-ডাকাতি, শরহত্যা, 
জুটতরাছ, এবন কি, বুদ্ধবিগ্রহও সংটত হত লা। 


১৭ 


এই একই ব্যাপাৰ আছিকার সত্যানুষের 
তর্দীুশাসিত আচার-দিচান, বীতিলীতি, বিশ্বাস 
অবিশ্বাসের হব্যেই হবহ্ানেশ৷ লেখতে পাই? 
তাই, আরও আসব প্রাচীনতৰ আতিহ্যের 
বারাধাহী পীর ঝকীন বিশ্বায় করি, কবচ 
বিচে আস্থা রাখি এবং ভূতধেতে তর পাই । 
কেননা, প্রাকৃতিক বস্তুর অনুশ্াশন্ডিতে বিশ্বাদী 
দাল্ন নালুষেলা দীর্ঘায় ছিল ন) বলে মনে 
কর্‌ ত, মানুঘ বৃদ্ধ হলেই অদুশ্যশডিব অধিকারী 
হয় এবং বৰলে ভূত্ত হয়ে বেঁচে থাকে। ‘হরে 
ভূত হওবা' বাংলা লাগ-ওচ্হাটও এখানে গন্তব্য । 
বুদ্ধ অর্থে সংছূত 'প্ববিল', পালি 'খের' (বৌচ্ছদের 
খেস্ববাদ), ফারসী "পীর" শদগুলিও এই প্রসঙ্গে 
তুননীনূলকতাসে সনে কর) বেতে পারে) 

আচও পৃথিবীতে ঝতুর পর্নিবর্ঠন ঘটে, আজও 
পৃথিবী নিভিয় পুভুত তাস ক্ল পালটা, আও 
নানুদের দেহনানে তার হন লাগে, আচও লানুঘ 
ভিন ভিতর পহয় সিব্বময লবদর্ধ উদযাপন করে। 
বিগ্রেখণায়ক পটী নিয়ে লবসর্থেন নুষ্টানাির লিচাস 
কত্রলে দেশী যান, আরিকাত্র =সবলাসীর মধ্যে 
যেভাবে আদ্ল-্তাওয়া বেঁচে আছেন, আনিকার 
লগবর্ধেন অনুষ্ঠানাদির মধোও তেমনভাবে আদিল 
মুগেন খ্াতুষনী (আরব) নাচ. গাল, বাদ্য, পানাহার 
সনস্বিত আস্দৰুধর উৎসবের পরিবেশ ভব্য- 
বেশে আঁয়গোপন ক'রে প্রয়েছে। কেননা, বর্তমান 
হচ্ছে অতীতের তোল পালটালো, জপ-_একখা। 
স্বীকার করলে কেবল দাক্বপ্রবর্কনাই করা হবে। 

(৫) 

এবাব আমাদের দেশে নববর্ষের উত্তৰ 
বিকাশ ও পরিণতি সঙ্বস্ধে চিন্তা ফর) যেতে 
পারে। এ ব্যাপারে আবাদের মববর্ধের সাথে 
পৃিবীর ্মন্যালয দেশের নববর্দের সকম বিষরে 
সম্পূর্ণ নিল নেই, থাকতেও পানে লা। কারণ, সব 
দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া ও 
হাসবগোরী এক নৱ । আমাদের নবনর্ঘ আমাদের 


ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়াও মানবগোষ্টীর 
প্রভাবে প্রভাবিত, আর অন্যান্য দেশের নহ্বর্দ 
শ্বীর শ্বীদ ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া ও 
সাসবগোষ্ঠার প্রভাবের লাখে যান্ওয্যপূ্ন। 
বলানে বানা লববর্ধ ও পলা বৈশাখ 
সমার্থক বাগলচ্ছ। এই ‘দুই বাগ9চে সমর্থ 
কত লাভ করতে সহ সহসগু বংসর হবশাক 
হরেছিল। ভাত কারণ এই : “নববর্ধ' আদিৰ 
নানবগোষ্ঠীত্ “হর্ন উৎসব' এবং ‘নববর্ষ 
ছিপাৰে ‘পয়ন৷ বৈশাখ" সত্য নানুঘের ক্ষ্যৎ- 
সব। আদিল যুগে লানুঘ বন বাধাবর 
ভীবনযাপন করত তখন লে স্বাভাবিক দিয়বেই 
খ্বতু পরিবর্তনের সময় কালোপযোগী উৎসব 
পালন করত! শে বখন কৃষিৰি্তান আবিষ্কার 
ফরে স্বান্নিভাবে এক জায়গার বলবাস করতে 
শিখন, তখন লেহল গৃহী। উপহুক্ গ্রতু দেখেই 
পৃষ্বীকে শন্য বুনতে ও ঘরে তুলতে হর়। তখন 
সে চাদ লেখে বার চাদে বহর ওণতে শিখেছে, 
কেনদ৷ শস্য বোনার এক প্তু থেকে আর এক 
প্ততু আলতে তার লেগে বেত বার চাঁদ) প্রতিমাসে 
একবার করে পুণিনা হর আর পুণিবার চাদ 
রাশিচক্রের বে লক্ষত্রে (বেমন-__বিশীখা, জো, 
আমা”, শ্রাবণ প্রভৃতি) দাড়িয়ে পূর্ণ জপে দেখায়, 
সে নক্ষত্রের নাহানুষারে সে চাত্রমানের দান দেওয়া 
হকেছে। বৃলতঃ বৈশাখ লো প্রভৃতি চাত্রযাসের 
নাষ, বদিও জটিল জ্যোতিষ শাস্রীয় গণনার সাহায্যে 
সৌর বধসন্ের লাখে লাহগ্প্য বিধান করে 
(অৰাৎ চান্স বখসরকে প্রা সাড়ে দশ দিন 
বাড়িয়ে দিযে) চাল্রমাস-গুলোকে স্বীয় প্বীয় 
নাৰে সৌরবাস হ্বিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছিল। 
এখনও আই হচ্ছে। সুতরাং গ্রীদ্বঞ্জতুনচক 
'পিরলা বৈশাখ" পূর্ববর্তী আর্তবলববর্ষের সাথে 
এক হয়ে যেতে বন্ধ শতাব্দী আবশাক 
হয়েছে। আমাদের দেশের মামবলভ্যত। তশীন 
অনেক দূর এগিয়ে জ্যোতিযৰূগে প্ৰবেশ করেছে 
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এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই, পৃথিবীর 
কোন অঞ্চলে নববর্ষের উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ত 
শীতকালে, কোন অকলে ব্সস্তকালে, আতর 
কোন অঞ্চলে পরংকালে। বেখালে বে পতু 
প্রাধান্য পেরেছে, সেখানে সে খডুকেই কেশ্র 
কারে প্রধান উৎসব সম্পনু হয়েহে। তনুপর্রি 
ছোটখাট ডআর্তৰ উৎসব তে নিয়ৰিততাবে 
চলতই। এ বিষয়ে বাংলার পান নিশ্চর 
স্বত্র ছিব। তার প্রধান আর্তৰ উৎলব যে 
. শ্বীনকালে ছিন, অ সহজেই অনুনের । পৃথিবীর 
সর্বত্র যেষন আৰ্তব উৎসব নৰবৰ্ষের উৎসব- 
স্থপে পরিগণিত হয়েছে, আমাদের দেশের 
গ্রীঘ্মকালীন প্রধান উৎলবও নববর্ষের উৎসৰ- 
জপে পল্নিগণিত দায়ে থাকবে। আমার নলে 
হয়, কালবৈশাৰীর তাণ্ডবনীল৷ 'ও তার পরে 
পরেই প্রকৃতির দতুন সৃষ্টির বে রূপটি বাংলা- 
দেশে দেখা দিতে থাকে, তাই আমাদের প্রাচীন 
সংস্কৃতিতে শ্রীঘরকাসের এবং শ্রীঘনকালীন 
উৎসব অনুষ্ঠানের প্রাধান্য স্বীকার করে নিতে বাধ্য 
করেছিন। নইলে এদানকার নববর্ধের অনুষ্ঠান ও 
উ'সবাদি ধর্দের প্রভাবে বিপুলতাবে প্রভাবিত 
হ্ৃত। কেনন৷, আমাদের দেশ আদি অৱি- 
বালী, ছিপ, বৌছ, বুললান ও ববীস্টান অধ্যুষিত 
দেশ 7 অথচ, এ সমস্ত ধর্ষের কোল বিশিষ্ট প্রভাৰ 
আমাদের নৰ্বর্ঘের অনুষ্ঠীনে ও উৎসবে দেখা যার 
না| এ কখা আছি পূর্বেই উল্লেখ কলেছি। 
এখালে কেউ কেউ বাংল) লববর্ধের একটা 
প্রবান অনুষ্ঠান '‘ছালখাতায়' ধর্ের প্রভাবের 
কথা উল্লেখ করতে পারেন। দেখা বায়, 
হালখাতার নাখায় প্রায়ই একটা-ন) একটা স্বস্তি- 
বাচন লিখিত থাকে । কোন নুসলবান 
বাবযারী বদি তাঁর হালখাতা নাখায় “এলাহী 
ভরসা, হিপ বাবলারী ‘নন: এণেশাধ নল, 
"বৌদ্ধ ব্যবসার 'বৃদ্ধ৷ শরশং গচ্ছাৰি, ৰং 
শরণ: গচ্ছালি, সংঘ শরণং গচ্ছামি: এবং ব্রীষ্টান 
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ৰ্যবসারী একটা 'ত্রশ' একে নিয়ে বা লিখে 
দিরে তাদের হালখাতা খুলে থাকেল, তাতে 
ঝানে৷ নববর্ধের এ অনুষ্ঠানটিকে ধনপ্রভাবিত 
কারণ, এটা বাবসারীন্র ব্যক্তি- 


লাখে এবং বিশ্বাল হচ্ছে একট। ব্যক্তিগত ব্যাপার । 

ষর্তবাপে হালখাতা ব্যবসায়িক অনুষ্ঠান 
হলেও আললে এ হচ্ছে একটা বৈষয়িক অনু- 
ঠাল৷। প্রাচীনকালে ভরব্য-বিনিসারের নাধ্যবে 
বেদ্রা বিনিলয়ের বাধ্যসে নয়) ঘৰন ব্যবসা 
চলত, তখন পৃ্স্থ তাল উৎপন্ন ডবোর কত- 
চুক নিজোর জন্য রেখে অবশিটটুকুন গ্বায) তা 
প্ররোদনীর অন্য ডব্য নেবে, সে সদ্ধদ্ধে একট) 
হিসাব যে কোন উপারে-যেরন রুপিতে 
গেরো। দিয়ে, পাথরের কা মাটির চেলার জপ 
ছলিয়ে-ডাকে রাখতে শ্বত। তান্বপনে-: 
অলেন-্নেক পরে, সে আলের পাতার টোকা 
রেগে অথবা তুলট কাগন্তে চোত৷ বানিয়ে ওর 
কাছ শেব্রেছে। বর্তমান হালখাত ভারই 
বিবতিত ন্থপ। 

পুণ্যাহ অনুষ্ঠান এখন আর মে ( যখন 
ছিল তখনও এতে কোন ধর্নীর অনুশাসন অথবা 
ক্রিন্নাকলাপ ছিলি না। এ ডিল সনিনার প্রলার 
আধো বিলন হটালে। 'ও সদিচ্ছা বিলিলয় করার 
মাৰ্যৰে খাজনা আলাৱরের প্রীতিপূর্ণ অনুদ্রান। 
এ অনুষ্ঠানও হিল একাম্ব কৃদিতিত্তিক। কারণ, 


ছবিতে ফসল লা হ'লে, প্রদ্থার কি করে 
শালা দেবে? বলাবাতল্য, এ খাঙ্গলা দেয়ার 
রীতিষ্টিও ছিল শ্রথনে উৎপনু ফসলের হারা 
এবং পরে বুদ্রার হাধানে। এখানে সংস্কৃত 
বিহবীহি [ বছ (অনেক) বীছি (ধান) আছে 
যাহার, সেই ব্যক্তি ] 'বানের ছনিদার' অর্খে 
ব্যবহৃত শব্দটিও স্নরণ করা বেতে পারে। 


'পৃথ্যান্ব -এর নাজ আরও একার্ট অধুনা" 
লুপ্ত কুছিভিত্তিক অনুষ্ঠানের কথাও এখানে 
উল্লেখ কলা যাত। পরলা বৈশাখে বা বাংলা 
নববার্থে ঢাকায় নুঃশীগর অঞ্চলে বে গরুর দৌড় 
প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ত তা এখন লোপ 
পেলেও এতে কোন বনীয় সংসব ছিল লা! 
এ আনুষ্ঠাদের অতো একটি নববর্থের অনুষ্ঠান 
লক্ষিণভারতে এখনও প্রচলিত আছে। তারা 
নববর্ধের গবাদি পশুকে পুপলজিচত করে এ- 
দিক-সেদিক হুরিরে বেড়ার । দক্ষিণ ভারতের 
ডাধিড় দাতের এ রীতি হাসাদের নব্যে খাকা 
অত্যন্ত ম্বাতানিক। কারণ, বাযালীচের মধ্যে 
ডাবিড় রক্তের আস্থাৰ লেই। 

'লেলা পৃথিবীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি 
অতি প্রাচীন, অপচ সাধারণ অনুষ্ঠান। 
আগ্রা লালা সূত্রে শ্রীল দেশের খেনালীতে 
অগুঠিত অলিম্পিক বেলার এবং আরব দেশের 
মককার অনুষিত উকাছ এর বেলাশ্র বিস্তৃত 
বিবরণ জানতে পারি। অলিম্পিক বেলার 
আীড়া প্রতিবোগিতা এবং উকাছের লেলার 
দুযৃতত্রীড়া, ঘোড়দৌড ও লাহিত্য প্রতিযোগিতা 
প্রভৃতি প্রপিষ্ক ছিল। এ লমন্ত্র মেলায় পণা- 
স্ববোর বিকিকিনিও হু'ত। আমাদের দেশের 
নববর্ষের হেলাওলোও এদেশের প্রার্টীনতন 
আর্তব উৎসব ও কৃষ্যুৎসব ধভৃতির বিবতিত 
্গপ কাতীত আর কিছুই লয়। কেননা, 
এগুলোতে এখন পর্যন্ত স্বানীর কৃষি ও শিক 
ভাত ডব্যাদির বেচাকেন) হর] এখানে বনে 
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রাখতে হবে, পৃথিবীর অধিকাংশ নেলার ধীরে 
ধীরে বর্ষের নালা প্রভাব চুকলেও আজও তেন 
কোন ধর্নার অনুষ্ঠান আবাদের এ লেলাওলোতে 
চোকেনি । 


বলীখেনা গ্রীক দেশের অলিম্পিক ক্রীড়া 
জাতীয় ব্যাপার হ'লেও বমাদের দেশের বালী" 
খেলার অলিম্পিকের কোন প্রভাব নেই। কারণ 
-হলিম্পিক ধর্নসম্পক্ত ক্রীড়া ; তার প্রারম্িক 
অনুষ্ঠান হচ্ছে অগ্রি পুদায়। আজও অলি- 
শ্পিক ক্রীড়ার বশালের আগুন দ্বেলে ক্রীড়ার 
উদ্বোধন কর৷ হর। অথচ, বলীখেলায় তেনল 
কোন অনুষ্ঠান দেখা হার ন।। আমাদের দেশে 
হিল ন্যক্তীভী এবং এর প্রদর্শন ক্ষেত্র ছিল 
সন্লভূলি । এই মভীড়ার় কোন ধনীর অনু- 
চালের বোগ ছিল লা। ভানাদের বলীগেল) 
ধা্ীন = উত্তর পূরুঘ। কোন 
হন অক রি 

এালদহ ও ব্রাদশারীর পত্ধীর৷ অনুষ্ঠানটি 
বাংলা নববৰ্ঘের একটা বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। 
ইহার উৎপত্তি ও ক্রলবিকাশ সম্বন্ধে পণ্ডিত 
হরিদাস পালিত তার “আদোর গান্ীরা' নানক 
খ্স্থে (প্রায় ৬০ বছর ভাগে প্রকাশিত) বলে- 
ছেন বে, গন্ীর) শিবের গাদ্দনের বিবতিত র্ূপ। 
কেননা, এ গালগুনোতে 'ভৌনা-কে অর্থাৎ 
ভোলানাধকে (শিবকে) সম্বোধন ক্করে গারেনের৷ 
সমাছের স্থখ-ন:খের চিত্র সকলের কাছে তুলে 
বপ্গেল। তিনি (হরিদাস বাবু) বোধ হয় লক্ষ্য 
করেননি যে, শিবের গাল ছর চৈত্রসত্রোস্তির 
দিনে, -বেশাখ লালে নগ্গ। সার। বৈশাখ আস 


ভোলা। তারা আও বলেন, সম্ীরা হাচ্ছে 
আগত সালে বিগত বছরের দুঃখ-ুর্দশার পুনকুক্তি 
বন্ধের অনা কঠোর সনালোচনানুলক সালতরবাবীস্ব 
পান। এর লাচের অংশ আর্ব উৎসবের অংশ 
বিশেদ পে পর্নিগণিত লোক-নৃত্যের বিৰতিত 
ক্ূপ। গন্তীরা খুলে শিবের গ্রাদন হ'লেও হতে 
পারে। এখন তা বিবতিতহরে বে রূপ ধারণ 
করেছে, তাতে শিব নরে নানচে৷ ভূতে পরিণত 
হয়েছে। 

বাংল। নববর্থ এ দেশের একট) প্রাচীন 
শ্রতিহ্য। পর়লা বৈশাখের উৎসবের নখ দিয়ে 
এদেশের লোকের এই শঅরতিহাকে বীচিবে 
রেখেছে। সঙ্গীত, নৃত্য, আনোদ-প্রানোপ, 
পালাহার প্রভৃতি যে কোন প্রাচীন ও নবীন 
উৎসবের একটা অতি সাধারণ অঙ্ছ। প্রাচীন- 
কালের আর্উব-উৎসব খেকে আধুনিক যুগে 
এসে এণ্ডনে৷ তোল পাঞ্টিলেছে বটে, তবে 
তাদের বৌলিক লন্ত কখনও হারায়নি। তার 
ধনাণ পাচ্ছি বাংল প্রাচীন, নধ্য ও আধুনিক 
যুগের কাৰো, গানে, গাধার ও বারযাসীতে। 
এগুলোতে বৈশাখে নববর্ষের আগনানে আলাদের 


লূচিত হর। তাই বলতে হর, ৰাংল৷ নববর্ষ 
আর্কউৎসব এবং কুষ্যৎসবও বটে। এর সাথে 
বর্ণের কোন সংসুব নেই বললেই চলে । 
আানাদের অধুলাতন দববর্ধ এদেশের খ্রীহল* 
কালীন র্তব-উৎসব ও কৃষ্যংসব উদযাপনের 
একট। বিবতিত নবসংক্করণ | একত্র এতিহ্য প্রাচীন, 
কিন্ত কপ নতুন। নতুন সংস্কার, নতুন সংস্কৃতি, 
নতুন চিন্তাধার। হাবনিত স্রোতে যুক্ত হ'য়ে এতে 
স্বষ্টী করেছে এনন এক নতুন আবহ, যাকে 
একটা দাৰ্শনিক পরিনগুল ব'লে উল্লেখ করতে 
হব( এ পরিনগুলে পুন্নাতন বিলীন, জীহূপ 
নিশ্চিত, মিথ্যা বিলুপ্ত ও অলত্য অদৃশ্য | হান, 
তুল আবিভূত, নবভীবন চাপরিত. ক্রন্দন 
সুন্নত ও হঙ্গল সন্বাবিত। কালবৈশাখীই এব 
প্রতীক) লে নববর্দের অবোধ সহচর, লবন 
অগ্রদত, হশরেক্স অগ্রপাথিক ও লতুলেত্র নিলয় 
কেওন। তাই, আদিকাল দিলে কৰি কালবৈশাখী 
লেখে গেয়ে ওঠেন- 
“ওকে-তোর। লব জয়ংবান কব, 
তোর। সব জন্ধ্ষনি কর-_ 
ওই নতুনের কেতন ওড়ে 
কালবোশেশীর ঝড়। 
ডোর সব ছরুধ্বনি বঙ্গ) 


শা টা রী শা 
* ১৩৭৭ লালের বাংলা দববর্ধ উপপক্ষে চাক) বিশ্বিশ্যালরের টিচাস ক্ষাব-এ শ্রব্ত শ্রব4 অতিশির ভাষণের 


বিৰৰিত লান্কৰণ ৷ 
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বাংলাদেশের গদ্যচর্চা 
আবু হেনা মোস্তফা কামাল 


কবিতার বেসন কল ও ননন জড়িবে থাকে 
একসঙ্গে, পার্বতী-পরনেশ্বরের নতে৷; গলো 
কখনে৷ কখনে৷ তেমন হলেও, বেনল নবী্র- 
লাখের প্রবন্ধে, গোডা খেকেই সষ্টির ও বিগ্রেদণের 
পথ হারে শোছে পৃথক। সেই উদিশ শতকেই, 
বগল প্রশাসন মার বর্বপ্রচারের জন্যেই প্রধানত 
পন্যের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো, তাগ হয়ে 
গেছে এই নতুন বাধাযনের পার-পরিত্বের এলাকা । 
একদিকে ভিলো সনাছ-স্বদেশ-দর্ম সম্পর্কে তর্ক 
বিতর্ক, অন্যদিকে বুপসোচক নকশী অথবা সরল 
পত্রাবলি, ৰা প্রাণ ছোট গরের অন্তঃ কাল- 
ক্রমে পণ্-উসদ্যাসে ক্রলাগত ব্যবহৃত হতে হতে 
ফোর্ট উইলিয়াম যুগের সেই অলহাম় শিশু 
শদীরে এসেছে ভাশ্চর্য সানর্ঘ্য ও লাবদয। 
এবং সবাজ-সাহিতা-দশল-বিজ্ঞানেস ছিল চিন্তা 
ক্মপারণে বাংলা গদ্যের পরবর্তীকানের বোগ্যতা 
বিদযেও কাত্রে। মনে সপেহ উত্রিক্ত হবার কোনো 
কারণ অবশিষ্ট থাকে নি । বিল্যাসাগত্র, টেকচাদ, 
বন্ধিলচক্র বিলিগে এক পর্বের অতিত্তান্তি- দক্ষা় 
দন্ত, দেবেক্গনাদ, ববীন্তলাথ ঠাাক্রে তারেক 
পর্বের সংক্রান্তি । প্রথব পর্যারে বাংলা প্রদোর 
অন্ি-সংগঠল সম্পত্র হয়েছে এবন তিনছানের 
হাতে, যাদের বাক্রিত্ে ঘটেছিলো ভান ও কর্ম- 
যোগের সফল সন্ত । বস্ত্রত এরা তিনছনই 
(৮০৪৭ রক্ষার ছিলেন উংসাহী॥ কিন্ত কেবল 
কেছো। গদোই স্্ট ছিলেন না একা । বিলা- 
লাগরের রচনায় তার পূর্বাভাস, বন্ধিনে সুস্পষ্ট 
পরিণতি! বাক্পয়ুহের যুক্তি পরশ্পরাকে অতিব্রল 
করে বন্ধিষের গদ্যে উদ্বেল হরে উঠেছে 
সৌপর্_এবং এই উত্তরাধিকার খেকেই গদাশিল্পী 


রবীত্রলাখের যাত্রা শুরু। প্রস্থ চৌধুরীর 
আবির্ভাবের ফলে বাংল! গদ্যে জীবন ও লাহিত্ের 
পরব মাুপাত ধটেছিলো বল৷ যেতে পারে । 
উনিশ শতকের পরে এই আরেক বার-_এবং 
শেষবারের বত সাহিতিক পদোর ক্ষেত্রে 
একটী। উল্লেখযোগ্য আলোড়ন ॥ পরে, অনেক 
ছোটখাটো ভাগ্রচুর হয়েছে, যেষন একদা 
স্থুধীন দন্ত অথবা কনলকুবার মুলার হাতে. 
কিস্ত মূলত প্রানখিক রীতিই প্রা সকল 
গদ্য লেখকের আদর্শ । আরো একবার কবিতার 
সাথে গদোর ভুনা আমার কাছে অত্যন্ত 
প্রাসঙ্গিক হঙ্গে পড়েছে। একাঁটি কবিতার কবিন্ন 
ভাঙ্গা অনিবার্ধতাৰেই তাঁর কনা, বন্তবোর, 
স্বপ্রের অংশ) অডএব কবিকে সেখানে ভাষার 
প্রতি যয়ধান হতেই হয়। অস্বিষ্ট লক্ষ্যে সঠিকভাবে 
উপনীত হতে হলে কৰি কেৰল নিৰ্ভুন ছন্দ, 
উপস। অখৰ৷ চিত্ৰকন্ত তৈরী করেই দারিত্ব খেকে 
অব্যাহতি পেতে পারেন না। তকে বিশেষ কৰি- 
ভাষাও তৈরী করে নিতে হর) ভারতচত্র খেকে 
মাইকেল, রবীশ্রনাথ, নঞরুল ইসলাম কিংবা 
জীবনানন্দ দাশে তাঁর উচ্ছুল উদ্দাইীরণ মেলে। 
একথা অকমনীয়'বে, ববীশ্রলাথ তীর 'সোনার 
তরী’ লিখছেন ঈশৃর৪প্তের তাঘাহ--কিংব। দ্রীবলা- 
বশ, মিলি প্রথন দিকে নজরুলের প্রভাবে সন্থোহিত 
ছিলেন বেশ কিছুদিন, “বলত সেন’ লিখছেন 
“বিদ্রোহী ভাঘার। অর্থাৎ কবিতার ডন্য- 
বৃহূর্তেই যেন নির্ধারিত হযে যা তার ভাা-হম্স 
ও অন্যান্য অনস্তারের বাবহার | পক্ষান্তরে, 
স্বদ্নশীল্র রচনার নী-হলেও ফলনশ্ব্ী গদ্যে 
আমরা লেখকের মলোযোগের প্রধানতম অংশ 
বক্কবোর ওপরেই নিবদ্ধ হতে দেখি। সেখানে 
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না। খালর)। দানতে চাই--এ লেখ! আবাদের 
কোথা নিয়ে যাচ্ছে? আলরা কেবল গোলব- 
বাধার ঘুরতে ধ্রস্বত নই । ফ্রাই এযাও পানিশ- 
মেণ্ট অথবা, গোয়ার মতে৷ টপন্যাসও এক সমর 
শেন হর | লেখকেন্র পরিকঘিত স্থাপত্য নেক 
খিলান, স্তন্ধ, চাল তরে একাট বিশেষ অব- 
রবে পূর্ণত। লাভ করে। কিন্ত তাই বলে এট 
শিল্ধান্তেও যালর। একলত হতে পারি লা-বষে, 
গদা রচনার ক্ষেত্রে গন্ব্যই মুখ্য, পদ গৌণ : 
তাঘণই উচ্ছিষ্ট, ভাঘ। উপার মাত্র। বরং গান্তকার- 
পন্যালিককে যেনন-তেললি প্রাবদ্িককেও 
লিছ্দের ভাঘা খুঁজে নিতে ঘর। এবং এভাবেই 
কবিতার মতো গদ্যেও শিল্পীর দ্যালাঙ্গা কণ্ঠ- 
সবর গড়ে ওঠে। আমরা কেবল বিহু তশ শুনেই 
ফখককে চিনে নিতে পারি॥ মানিক বন্দ্যো- 
পাধ্যায এবং বৃদ্ধদেবের যাচনরীতির ভেতুবে 
কোলোরকন বিহবান্ধির অবকাশ আছে কি? জনে 
হৱ ন৷। এবং দুঃখের বিষর হলেও শ্বীকার্ধ-বে, 
শত পৌনে দু'শ ষরুরে কেবল গদ নহ়-পদোও 
স্বতন্ন ব্যক্িত্বের সাক্ষাৎ খুব বেশী বেলেনি। 
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একছাল  স্রবীক্গনাদেৰ পরে স্বদীর্ঘ প্রতীক্ষার 
অবসানে পাই একজন নদরুলকে । "ধলা পালক '- 
এন কবিকে পরিপূর্ণ ভীবনানশ হয়ে উঠতে 
ভীষণভাবে রক্তান্ত হতে হর। বাবীশ্রিক গদ্য- 
ছুল্পের নার্সেল ভেঙে সোচাইক তৈরী করেন 
একজন নাগন্িক লসর সেন। নাবখাসনে সঙ্গে 
যায় অনেক সহয়। 

একথা সত্য-বে, বস্থুণত দীবনের কল্লোল 
গদো যতো ব্যাপক ও পতীরডাসে বক্রিত 
হতে পান্ছেপদ্যে ততোটা নম । দৈলন্পিন 
সহাজ-বান্তব গলদের দপঁপে নিখুত প্রতিফলিত 
ছয়। বান্তি সহজেই দিছেকে ললার্। করতে 
পারে সেখানে | তান সহসা ও সম্ঘট, সম্তাবলা 
"ও সম্পদ, অভীত ও আগামী নির্ভুনতাবে 
ধর। পড়ে গদোর বিশৃস্থ আলোয় / কবিতার 
বন্ধেত হয়তো কারো। কারো জন্যে ছন্দেক 
অর্থবহ, অনেক তীর্-কিস্তু সকলেন্ন জন্যে নয়। 
উনিশ শতকে ফে-নভুন সনা-বান্তবের উন্যেদ, 
তাত্ন অপরিহার্ম অবলঙ্বল হিলেবেই গদোর ছলু । 
অপরিচিত অভিজ্ঞতা, অনাদ্মাদিত অনুভূতি 
এবং অভূতপূর্ব পরিস্থিতির নুখোযুখি দাড়িয়ে 
এই আবুমিক কালের বানু নতুন ভীবন-বিন্যা- 
পের প্রাশ্লোছমেই গদ্যের নবস্থতা যেনে লিযে- 
চিলো।  ম্বভীবতই বিকাশ-পর্বে লনা, ধন 
এবং অতিহোর দ্বন্ধ পাংপাতকে বেন্ত করেই 
বাংলা গদ্যের প্রধান শ্রোতের আবর্তন। সানা, 
ছিকের তৎকালীন হলোযোগ. দৃষ্টিতছির বিপুল 
ব্যবধান লতেও হোটারুটি একাট বিয়ের ওপরেই 
সংহত । ত৷ হলো. সমকালীন চীবন। লাল" 
সোহন-বিদ্যাগ।ণরের সমাজবিঘতক প্রবন্ধে তখস। 
চেকর্টাদের যুশান্তক্ারীগ্রত্বে তারই অবিসংবাদিত 
পরিচন্ন বিধৃত ৷ k 
বা:সাদেশে গভ তিন দশকের গদাচর্চায় 
তিনটি গুণগত হুর সুস্পষ্ট । প্ৰথন স্যবে পাট 
বিভাগ-পূর্য কালের উত্তরাধিকার_সাযু. তৎসন 
শব্দৰন্ধল যুক্তিবাদী প্রচলিত রীতি! দ্বিতীয় স্বরে 


মতুন লেখকদের দেখা হেলে এদের কেউ কেউ 
বিভ্াগপূর্ব যুগে আবির্ভূত হলেও পঞ্কাশ দশকেই 
বচলাভদির স্বাতক্রে লিশি্ হয়ে ওঠেন। এই 
ভবনে কথ্য যুক্টিবালী অখচ লৌন্দধসচেতন ন্বীতির 
উন্মেষ লক্ণীঘ | উল্লেশা-বে, নলের ক্ষেত্রে 
বাংলাদেশের এলো এট বীতিই এখন পর্যস্থ 


লও 
লে প্র অতে সহজে বীবাংসিত হয়নি । 
সমস্যাটিকে পাকিস্তানী জাতীরতাবাদে 
উন্বাপ্র বললধনী লেশক্ণ একদিক থেকে 
আকলণ করেছিরেল_সম্পূর্ণ ভি] দিক খেকে 
এক্স লোকাবেল। করেছিলেন »্এধুলিক. সন্য 
শি্পআালসম্পন্, ফচলশীল শিজিবশ। অব্যা- 


সি ক্ষেত্রে বুগলবারী শব্দের প্রযোগ- বর 


বহলান। খা সমর্থন করেনলি। পক্ষাস্থনে ইব্রাছিন 
খাঁ, আগুন লহ আঁহৰদ এবং শাহেদ আলী 
পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক শব্দ-ভাগার ও অভিব্যক্ির 
হখোপয্জ। শ্বীকৃতির ভেতরেই এই অক্ষলে 
স্বতস্্র বাংলা প্রদারীতির উল প্রতাক্ষ করে” 
ভিলেন। এ'র। তিল্চলই সচিব সাহিতা 
কর্ে অগ্পবিদ্তর যুক্ত চিলেল। কিন্তু আলোচ্য- 
কাদে প্রথমোজ্ত দু'জলষ্ট শিল্পী হিসেবে নি: 
শেখিত-_কেবল। শাছেদ আলী তীর ছোট পল 
সমূহে-বণলোয় ও লংলাপে-সিলেটের উপভাষা 
পেকে পক্ষ হাতে শব্দ যোগ করতে পেয়েছেন! 
কখা-সাহিতাকদের হযে শওকত ওসমান, সৈরদ 


হয়েছে এ নাগরিক কথা বাংলারই বিভ্ৃত 


সিশ্রণেও অক্পণ। অবশ্য উপভাঁষার ব্যাকরণ 
শিল্পীর পক্ষে হব অনুসরণ কঙনেছি বাধ্যতা- 
সূলক নয়। হালানের গদোর সাংগঠনিক 


২৪ 


ব্যাখা। পল্গে আলোচা । আপাতত এটাই স্বীকার্য 
যে, বাংলাদেশে গদ্যরীতি নিবে যে-পরিলাণ 
আদর্শতিত্তিক শুর্কবিতর্ক হয়েছে, সে পরিবাণে 
মৌলিক লেখকরা তাঁদের কাজের নাধাষে নতুন 
কোনো। রীতির অনুভবযোগ্য উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা 
করতে পারেলনি। এবং একপাও্ নেনে নিতে 


আদপ শিল্পীর! প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ 
“জীবন প্রতিদিনই নতুন। বর্ম তা নর | জীবনের 
'আকর্ঘণ বদি একহাত ধরে টানে, আর বর্ম টানে 
আর এক হাত ধরে, তাহলে বেশীর ভাগ শিল্পী 
ধসের সঙ্গে অভিসারে বেরোবে। তা মা 
হলে তারা শিল্পীই লহ 1৩ অনুদাশঙ্করের এই 
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উপলব্ধি বাংলাদেশের পরবর্তী পঁচিশ বছরের 
বননশীল ও স্তষ্টিববী গদ্যে বার্থ বলেই প্রনাণিত 
হয়েছে 

পঞ্চাশ দশকে আমাদের প্রবন্ধকারদেশব প্রধান 
আালোচ্য ৰিঘব ছিলে৷ লাহিত্য ও সংস্কৃতি। 
এই দশকের শেঘ দিকেই সহবাজ ও সাজলীতি 
সম্পর্কে তাঁদের আগ্ুহ বাড়তে থাকে । লব 
কালীন সাঙ্ছলৈতিক-দাঁ্লীতিক  ঘটনাবলীই 
নিঃসিশেছে এই নতুন কৌতূহলের কাবণ। লক্ষ" 
দীয়-যে, ভাঁঘা-তান্দোললের (১৯৪২) পরবর্তী 
এক দশকেরও বেশি সবর দরে বাঙালী বৃদ্ধি 
জীবী এই জাগরণের সাংগ্ডিক তাংপর্ষ অনু 
সঙ্ছছনেই দলত ব্াল্ম । ফলত, খালাসের 
সাহিত্যের পরতিহ্য ও আদর্শের ক্লূপরেশ। প্রপন- 
নের কাজই এই কালপর্বে মননশীল লেখক 
গণের প্রহাল পায়িয্ ছিলেবে পৰিগণিত | নহস্মদ 
এনামুল হক, আবদুল কাদির এবং ুহস্মপ লন 
স্থরদ্্ীল প্রবুথ লেখকের রচন। তার উদাহরণ । 
এরা সবাই প্রচলিত সাধু ও ধুক্রিবালী গঙ্গা 
কীতির অনুসারী । অবশ্য এ'ব। কখনো কখালে। 
কখ্যরীতির আশয় নিয়েছেল। কিন্তু ক্রিগাপদ 
ও পর্বলালেদ ক্ূপাস্তর ছাড়া এদের গছ্যে 
কথাভাঘার সহদ্দ ও সাবলীল শক্তি খুব কনই 
অন্গীকৃত হরেছে। এখানে আবদুল কাদিবের 
লেখা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিই । 

বিপুল কথার উরুর বহলের অস্ত ক্ষমতা। 

স্াখে গদা ; অক্ষরবৃত রীতির কবিতা 

এই গদ্চেরই ঘনিষ্ঠ গোত্রীর | অক্ষরবৃন্ 

পয়ারের পদগুনিকে গদ্যের বত্তল পরস্পর 

থেকে বিচ্ছিন্ন করে উচ্চারণ করতে হয়॥ 


পেলো তাৰ চালটা ভাৰী, চম্পট 
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কবিতার বেষন-গদ্যেও তেহ্বনি আবদুল 
কাদিরের বাকা গঠন-পারিপাট্যে চনৎকার । কিন্তু 
এর প্রকৃতি নি:সশেহে সাহু রীতির । মুহস্দ 
এলানুন হকের শৈলী আরো নিরাভরণ-. ; একটি 


নির্ধারিত লক্ষে পৌছে যাওয়ার জন্যে ত। উদগ্রীব । 
ভাৰ চলার উদাহরণ £ 
কাব্যে ক্রনবর্ধলান গদ্যপ্রীতি সাম্প্রতিক 
বাংল। সাহিতোর একটি বিশেষ লক্ষণীয় 
ব্যাপার । হলে হয়, ইহ আমাদের ছুন্দোহারা 
জাতীয় জীবনের অব্যবাস্থিত অবস্থার বহিঃ 
প্রকাশ । প্রাচীন ধারার অনুলরণে এখনও যে 
সলম্ব কবি ছশ্দোবদ্ধ কবিত৷ লেখেন, তাহারা 
ভকুণ হনে ভাবের-তরদ তুলিতে অসনর্ঘ 
হল, এবং অত্যাধুলিক অলপ্লিয় গদ্য কবি- 
তাও প্রাচীন সাহিত্যিকদের বন হতাশার 
কাবণ হইয়া দাঁড়ায় 
লক্ষণীয়-যে, এই গদ্যে বাকাগুলি যুক্তি 
পারম্পর্ষে বেলন অন্ত, সৌশর্বে তৈলন স্বরণীয় 
পর়। প্রকাশতদির ধাতুতাই এনানুল হকের 
গদ্যেপ্ নৈশিষ্টা। একই রীতির অনূলারী হলেও 
হুহম্থপ অলস্বউদ্ষীদের গদ্য বেন অনাভ়স্বর 
তেলনি শিখিল-সংবদ্ধ | তীর প্রিয় বির বাউল 
গানের আলোচনা থেকে লালন সম্পর্কে একটি 
অনুচ্ছেদ পরীক্ষ। কনে দেখ) যেতে পারে : 
লালনের গান এক লম্ররে বিশেঘ করিরা। 
সারা বাংলাদেশে একটা। সাড়া জাঁগাইরা- 
ছিল। প্রায় পঞ্চাশ ঘাট বংসর পূর্বে পূর্বতন 
নদীয়া জেলার ইসলামী শরীয়তী ধ্যান- 
ধারণা বিরল চছিল। চৈতন্যদেকের প্রভাবে 
বৈঞ্চৰ ধৰ্ম ধৰন ছিল। বাউল গাল,কীর্ডন 
গান প্রভৃতি বন্গে ধরে প্রচলিত ছিল। হিশ্‌ 
সপন সনস্ত সাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ।* 
কেবল তথানর্বন্বতা ছাড়৷ এই রচনারীতির 
অন্য কোলো ভাকর্থণীর গুণ নেই। অবশ্য 
প্রান ও সরল বাকা গঠনের এই প্রবণতা ননস্থুর- 
উদ্দীনের সকল লেখাতেই উপস্থিত । এঁদের 
স্কাদীল হতেও কাছী মোতাহার হোসেন ও 
আবূন কম্পন, সন্তবত কাছ জাবদূল ওদুদের প্রভাবে, 
স্ব গদাভদির লো বিশিট। ববীশ্র-সংগীত 
সম্পর্কে কাজী নোতাহার হোসেন লিখেছেস : 


ক্ববীশুনাখ প্রথমদিকে শাস্রসস্বত বিশুদ্ধ 
হাগ পাপিণীই অধিক ব্যবহার করেছেন! 
খাবার সঙ্গে সঙ্গে গায়ন প্রণালীতে বাণীর 
অর্ধাদার দিকেও বেশ নম্বর রেখেছেন। 
বব্যবর্তীকানে শস্তানুষায়ী বাগরাগিণীর 
মধ্যেও বৈচিত্রোর জন্য ৰ৷ সুরকে ভাষানু- 
সানী করবার ভাগিদে অনেক সমর অপ্রত্যা- 
শিত স্বর সংযোজন করেছেন।? 
এখানেও তথ্য-পর্নিবেশন বুখ্য। কিন্ত 
এই ঝাচদন্বীতির ভেতরে সহছেই নাগরিক সপ্রতি 
ভতা ও বৈদক্ষ্য চোখে পড়ে। সাধু ভাছার 
ভারী চাল এই প্রদ্যে অনুপস্থিত। আবার, ত৷ 
নিতান্তই বুখের বুলি নয়। এই রীতির অনুস্থতি 
লক্ষণীয় আবুল ফদলের নেখার ॥ 
বলাবাছলা, সব সহ্য কবিই এফাধায়ে 
জার্লিকও। কোন একটা দর্ণনের কঠিন 
মাটর উপর পা না রাখলে গতীরতর 
জীবনগতোর অভিব্যনতি। ঘটে না। মিছুরির 
বধাকান সক্ষ সুতার নতো, মীবন সত্য 
ব৷ দার্শনিক প্রত্যয়ের সৃক্ষা সূত্রাটিও কবি, 
শিল্পী ও চিন্তাবিদদে মলের কেন্রীর অৰ- 
নখল।৮ 
বাংলাদেশে গত তিন দশকের মননধ্ী 
গদ্যে এই রীতি স্থিতি ও উৎকর্থ লাত 
করেছে। যুহস্মদ আবদুল হাই, আবমূল হক 
এবং আাহনদ শরীফ এই লাগরিক* কখারীতির 
ওপরেই ব্যক্তিগত শৈলীর বং কলিয়েছেন-একঘ" 
সম্ভবত বলা যায়। উল্লেখযোগ্য-ৰে এঁরা কেউই 
বিঘ্-লিরপেক্ষতাবে গদ্যের পৃথক পরিচর্যায় 
উৎসাহী ছিলেন লা কখলো। শব্দের দাত” 
গোত্র সম্পর্কেও এঁদের কোনে। ম্পর্শকাতরজ। 
বা পক্ষপাত নেই ॥ তবুও পর্িবিতিবোধ, খুনি- 
সজাগত৷ এবং সহ সৌন্দর্বুদ্ধির সনবৃয়ে 
উল্লিখিত তিনছনের পদ্যই সুষৰ ও সুপলিত। 
অবশ্ই আবদুল হাই এবং আবগুল হকের বালা” 
ভঙ্গি ভাই যনে সদৃশ নয়। এবং আহমদ শরীফের 


২৩ 


বিভিন্ন প্রকারের 
অগনিত প্রয়োগও হয না। 
সমামের অগণিত আানুষেন্স বলেন স্পর্শ নাভ 
ক'রে এক একাট শব্দ গড়ে ওঠে, লালিত 
'ও বধিত হয় ব'লে একটি শব্দের সব্যে বে 


অন্যান্য শীব্দর লাবণ্য ও সুঘনার ভেতর 
থেকেই উন্ত শব্দের অর্থ উদ্ধার করতে হয়।৯ 
(২) আন্দুল হক £ সাহিত্য উপতোগের ক্রচি ও 
সামর্থ্য সংস্কৃতির লক্ষণ। অন্যান্য লক্ষণ 
চিত্র, সঙ্গীত, বৃতা, ভান্্য ইত্যাদি বিবিধ 
লনিতকল৷ উপভোগের কুচি ও সান্ধ্য, উন্ুত 
মুল্যবোধ, চিন্ত) ও অনুভবের ল্‌ক্্ ও বাজিত 
আচরণ ইত্যাদি। এইসবের অনুশীলন থেকে 
যিনি বিরত ভাঁকে কেউ সংস্ৃতিবান বলে 


(৩) আহমদ শরীক £ বিশ্বাসের অল্লীকারে 
বর্ববোধৈর উত্তৰ ও স্থিতি) তাই বর্মভাব 
অশিক্ষিত মানুছের ভূষণ এবং ধর্াদর্শ তাদের 

ধীর নীতি ও রীতি তাঁদের 


২৭ 


এই তিনাট অনুচ্ছেদ এলোনেলোভাবেই 
বেছে নেয়া! হরেন্ছে॥ উদ্দেশ্য, যালোদেশের বর্ত 
সাল গদ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত এই নাগরিক 
কথারীতির সাধাত্ণ বৈশিষ্ট্য এবং আলোচ্য 
তিনজন লেখকের দ্রচনা-রীতির অন্তর্গত সুক্ষ 
পার্ধকা নিৰ্দয় | প্রখনত এই ঝীতি প্রস্থ 
চৌধুরীর হব অনুসরণ নয। কেবল বথ্য 
ভিরা পদের প্রয়াসেই-যে ফথা ভাষ। তৈরী 
হয় ল৷, লেকখ৷ প্রন চৌৰুরী স্পট তাঘার 
উল্লেখ করতে ভোলেনদি। উপরস্ঠ, সাধু 
কথাভাঘার 


অভিতাষণই সাধু ভঙ্গিতে সুচলা বন্গেছিলেন। 
উদ্ধৃত তিনটি এদ্যাংশেই, দেখা যাচ্ছে, সাধু ও 
কখ্যরীতির কুশলী নিশ্রপ হটেছে। এজন্যই 
» যেহেতু এই মিশ্রণের ফলে ভাষা আড়ষ্ট 
| বন্তবোর ভারে তার সছিজুতা 
॥ বেন, আন্দুল হাই লিখেছেন, 
লাভ করে’ ইত্যাদি এবং তার পাশী 
‘বত অর্থ ও ব্যৱদ৷ ছড়িরে 
"বাক্যে ব্যবহৃত তার পাশ্ববর্তী 
* অথবা "উক্ত শব্দের অর্থ 
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অপচিত'-এই ৰাক্যংশটি। শ্রোতার খানি চেতনায় 
ভারসাব্য বিধানের খ্]কাঙ্ক্ষা এবালে অনুষ্রাল- 
নির্ভর। কিন্তু অনাত্র দেখি-প্রায় বজৃতার চঙে 


শব্দের বিদ্যা বখা, ‘মানুষকে শীসন-শৌষণের 
আনন্দ, হারান, গৌরব ও সম্থাদ লাভ করে'। 

এখানে চারাট বিশেষাই-যে শাসব-শৌঘকের নান- 
নিক অবস্থা বোঝানোর ভন্যে অপরিহার্য ছিলো, 
ত! লয়! কেদলী, আনশের ভেতরে বেৰন লুকিয়ে 


বনাপিকা 
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লব্গের ত্বদিকে নিয়ে সঙ্গীত রচনার 
আগ্রহ আলী আহসানের সাম্পৃতিকতন 
অন্যতন প্ৰযণত৷। 


বিশিষ্ট নুনীর্ন চৌধুরীর গদ্যে তীর 
প্রভাৰ অস্পষ্ট স্ন । কিন্তু নননধর্ী প্রবন্ধে, বিশেঘত 
সাছিতা-সবালোচনায়, তাঁর ভাষ। হযলি-ক্রিত শব্দ 
সম্ভারে সংগীতৰ হয়ে উঠলেও তা কখলোই, 
লক্ষ্যতেদে বার্থ হয়নি। একটি উদাহত্ৰণ দিই । 
কাছিলীর চেয়ে তার গয়ে বুখা হয়ে ওঠে 


অতিক্রহ করে তীর বর্ণনা বিস্তৃত হর পরি- 
পারেনি সক্ষত-অসঙ্গত, স্বচ্ছন্যলচ্ছে, লখু-ভয় 
বছবিধ সংকেতকে আশয় করে। তার ভুবনা- 
উপনাও উদ্থাযিত হর বিরের বন্তগত 
পরিচয়কে কেন্রু করে লয়, তার অন্তনিছিত 
ক্কোনে৷ হন্গাক্ত ভাবাবহের প্রান্ত "পন 
করে।১৩ 
এই ভাছা তংসৰ শব্দবন্ধল, আটোনাটো, 
অলঙত-কিস্তু বর্ণলাধনীঁ নর॥ কেবল ধযনি- 
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আলোচা চারজন লেখকের উপর্জীব্য বিঘয় 
মোচেই- ধু সয়। কিস্ক বাঁকৃতদি--হাসাদ হাকিগুর 
প্রহনান ছাড়া--তিদজনেরই অত্যন্ত ঘরোচা, সহন । 
এই তিনজসের ভেতরে--দিদুরর বরহনান সিদ্দিকী 
এবং লিরাছুল ইসলাৰ চৌৰুনীর শৈলী নাবান প্রন 
চৌৰুরীকে »বরণ ক্রি দেয়। এঁদের সকলের 
স্রচলাতেই এক ধত্রনের অনারাস স্বাচ্ছন্দ্য উৎকী্ 
যদিও আৰর। জানি বে, এই স্থাচ্ছেম্া লী- 
আাসলন্$ নব্র। এৰং অনায়াসলত্য নর কখনো । 
এদের ঘাতে ভাঘার অপ্ররোজনীর নেদ যারে 
গিলে এসেছে নতুন দীপ্তি ও ক্ষিপ্ত ওরু 
গীত বিঘরেও এই রীতি সহ্বভেই প্রগাঢ় 
কৌতুকের উৎসারণ ঘটাতে পানে ।  এ-ভাঘার 
কারুকাজ কিফিৎ  পরবীক্ষা-সাপেক্ষ। প্রন 
অনুচ্ছেদে, প্রচাত্র লালক দৈত্যটী প্রবল আহে 


থাকে. কালোত্ীর্দ বে-সমন্ত কখা তা আস শোন! যার 
না"। সিদ্দিকী কৌতুকের প্রলোভনে তংসৰ আল 
দেশী শশ্পের লহবোগ স্বষ্টি করেন। চৌধুরী তখন 
যৰক আর অনুপ্রাসের্ আথুর নেন; আনিস্ুচ্ডানান 
কেবল বিশেষণ ব্যবহারের ক্ষৌশলেই একই 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন_বখন মুসলবানদের রূপ 
বরে পাঘণ্ড চক্ষিত্রগুলির আল্নপ্রকাপ ঘটে-_কিংবা। 


স্রবীক্ষলাথ, ধিলি ব!ংল। ভাষার মহন্তন কবি, 
যার নখে। বিভিন শিপের মন্রিপাত ধটেছিলো।, 
তিনি অবিসল কাজ ও জীবন চর্যার বধ্যে 
দিরে বাঙালী সংস্কৃতির ভিন্তি তৈরী করেছেন। 
ও সংদ্ধৃতি বিনগ্ধ, কুচিতে বৈশ্বিক, ভীবনচর্ষার 
লক্দনভাতিক । নৈনগ্া, বৈশ্বিকতা, নন্দন- 
আত্িকতার নান উৎসারিত হরেছে তার 
কাছ খেকে।১৮ 


সত্ে৷ এলন একছন পদ্যশিপীর দেখ) নেনে না, 
বিনি সাহিত্য রাজনীতি ও দর্শনে সমান লাকলো 
অভিনশিত হতে পারেন। বদরুদ্দীন উনর 
প্রথনত সংস্কৃতি সম্পর্কে নেৰ৷ শুরু করলেও 
অচিরেই তীন্গ বিঘয় ছয়ে ওঠে বাছলীতি। 
এবং হনে হম, 'পূর্ববাংলার ভাষ। আলোলন ও 
তংকারীন রাজলীতি' খন্থে তিনিই স্বপন 
ভা! আপোলনের প্রকৃত রাজনৈতিক পটভূমি 
ও তাংপর্ধের প্রতি সবার দৃষ্টি আবর্থণ করেন। 
এই গ্ররে তীর গদা অসস্তব নিলিধ, পদ ও 
নিরাবেগ! পরবর্তীকালে রাজনৈতিক বিঘরে 
তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। এবং বির 
বস্তুর গরছেই তীর ভাঘা ক্রবণ একটি বিশেষ 
চারিত্র অর্ধন করে। একাঁট উদাহরণ দিই ; 


সাসন্তবাদ বিরোধী সংগ্রাবের রাজনৈতিক 
সংগ্বানে জ্পান্তরিত হওয়ার অর্দ কি? এর 
অর্থ প্লাদনৈতিক ক্ষমতা দখঘের সাধাসে 
সামন্তবাদের ভিত্তি এবং অবশেষসনূতকে বিন্ধ 
করার সংগ্রাৰ। একটি সামস্তবাদী বা এই 
সংগ্রাম বূর্জোয়৷ খ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয় 
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কেলে তেল কনা 
শতকের মধ্যে ।*০ 


সচেতন চিন্ত। ঘ্োতের ধারাবাহিক অনুবাদ 
পাই এই গল্ে। সবর দশকে আসাদের 
প্রগতিশীল লেখকদেন্র স্রাদনীতি বিষয়ক প্রবন্ধে 
এই রীতিরাই অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। 


স্বদনশীন লেখকদের লধ্যে আঁষুল 
ননসুর আহমদ ছিলেন পাকিস্থান আন্োলনেন 
একজন লাংঙ্কুতিক তাতুক। ১৯৪৪ লালে 
পূর্ব পাকিস্তান রেনেমঁ৷ লোসাইটির প্রথন সস্বেলনে 
হূল সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন: 
"পূর্ব পাকিস্তানের লাহিত্য স্রচিত হবে পূর্ব 
পাকিস্তানবাদীর বুখের তাঘায়। লে ভাষা সংস্কৃত বা 
তথাকখিত বাল! ব্যাকরণের কোনো তোান। 
ব্লাখবে ন।' তিনি আরে৷ বলেছিলেন যে, “ভাঘার 
কখ৷ বলতে গেলেই হুরফের কথাও এসে পড়ে। 
আমি শুধু এইটুক ৰলে রাখছি যে, যাঙনাত 
বর্তনান বর্ণমালার আবর্জনা আমর) রাখবে দ।।' 
১৯৬২ সালে আবূল ষলস্থুর আহমদ পুরনে৷ 
সতের অনেকটাই বদলে ফেলেছিলেন, হলে 
হয়। এ সময় তিনি লিখেছেন: “পূর্ব ও পশ্চিন 
বাঙালীদের ভাঘ। এক, হস্রক এক । আমাদের 
উভয়ের সাছিত্যিক উতিহ্য এক। রবীশ্রনাথ, 
শরত্তত্র, নদরুল ইসনাম ও সত্যেন দন্ত উতর 
বাংলার গৌরবের ও প্রেরণার বস্ত।'১২ চরিশের 
দশকে লিখিত 'ভায়ন।’ গ্রষ্টে আবুল ননস্থৰ যে- 
গদ্য ব্যবহার করেন তার দৃ্টাস্ত দিই : 


সুফী সাহেব দাড়িতে হাত বুবাইর। বৃদু 
হাসির ইংরাী। শিক্ষিতদের উদ্দেশ করিয়া 
অনেক বাক৷ বকা কখা বলিয়৷ উপসংহারে 
বলিলেন, হাকিকতান্‌ যদি ত্বাপনি ক্হের তারজী 
হাসেল করিতে চাল, তৰে আপনাকে বলার 
কথা শিখিতে হইবে | পীর লা বরিছা কেহ 
কুহাদিয়ৎ হাসিন করিতে পারে ?২৩ 


একট লয়ে ফুড কলফারেল্ের লদরখালী 
“লে অন্ত্রীর সংলাপ £ 


বাজারের সাং ছোড় গাও | বদহায়েশ 
লোগের কথাত হরগেষ কান দিও লা। 
দুশলন লোগ হাসাদের ওঘারত বঙ্দাধৃত 
করতে সেকতে আছে লা। তাই ঝুট-নুট 
বদলান করতে আছে । ৯৪ 

দুটি উদ্ৃতিতেই পক্ষান্তলে আরহী-ফারসী 
লিশ্িত ভাষার প্রতি লেখকের সমতার চেয়ে 
ৰাদের প্রকাশই কিন্ত লক্ষণীয় | বশ্য 
পরবর্তীকালে বাংলাদেশের গদ্যে স্বাতস্না সিন 
খাতিরে আবুল মনসুর আক্কলিক অভিবান্তি 
আনদানির পক্ষে ওকালতি করেছিলেন ॥ কিন 
সহন্ধ পদে “জানালেন পরিবর্তে "মস" 
ও “তার" বদলে ‘তারার' এবং কথা রীতিতে 
অসবাপিক। ক্রিয়াপদ 'করিয়ে-দ।ড়ির়ে'র ভায- 
গার 'করায়েনীড়াবে'র চেয়ে বেশি বৈপ্রুবিক 
কোনো পরিবর্তন আন৷ তার পক্ষে সন্তব হস্বনি। 
ভা) নিয়ে কার্যকর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে 
ছিলেন, বলা বার, সৈয়দ ওরালীউল্লাছ এবং 
শওকত ওসমানের নতে) বর্ধীর়ান কখা শিল্পীরা? 
“লাল সানুর ভাঙার ও়ালীটল্লাহ্‌ বদুনায অক্ষ 


রেখেছেন লাদ্দিত বখ্রীতি-কিস্তু লংলাপে 
বিশিরেছেন পূর্মবাংলার উপডাঘা। চাদের 
অনাবস্যায় পরাবান্তবের ব্রহব্যময়তা ফুটবে 


তোলার অন্যে তাঁকে নতুস এক বাক রীতি 
তৈরী করতে হয়। সাধু ও চপতি ক্রিয়া 
পদে প্রয়োগে লাবান্য রদবদল খার্টিবে বর্ণনার 
তিনি শ্পর্শখাহা বাস্তবের সাথে কষ্ট করেন 
বিপুল ব্যবধাল। যেলল এই অনুচ্চেদে; 


শীতের উচ্ছৃল চ্যোতপা সাত, তখনও 
কুয়াশ৷ নাবে লাই। ব।শঝাড়ে তাই অন্ধকারটা 
তেৰন আলছলাট লয় । সেখানে হালো-দ্ধ' 
সারের নদে হুবক শিক্ষক একটি হুবতী। 
লারীব অর্থ উলঙ্গ নৃতদ্হে দেখতে পায় । 
অবশ্য কথাটা বুঝতে তার একটু দেরী লেগেছে, 
কারণ ত। ঝট করে বোঝা সহৃ্দ লব! পায়ের 
ওপর এক ঝলক চাদের আলো । ভবেও শুয়ে 


৩২ 


লাই। তাসপর কোদার তীব্রভাবে বাপি 
হাতে শক্ত করে। অুবতী নারীর হাত-পা 
লড়ে লী | তারপর বশির আওয়াজ তীব্র হয়ে 
এঠে। অবশ্য বলিৰ হাওয়া লে শোনে 
নাই।১২ 
'ভিযেও ওয়ে লাই' অখবী ‘বাশির ভওঘাছ 
লে শোনে লাই" এই দুটি আপাত লরল দ্বাক্যের 
ঘোছনায় গড়ে উঠেছে এক গাচ বহঙ্য বা 
নবীন শিক্ষকের মতো পাঠকের নেও কুবাশার 
আস্তরণ ঢাড়িয়ে দেয়। ওয্ালীউল্লাচ্‌র লেখায় 
সচেতন পীক্ষা-সিরীক্ষাত্র কলে ভাঘার ক্রবক্কপাস্থর 
হটে। কঙ্গনে। গ্রাসীণ তাষার হুরা্টকে তিনি 
অনুবাদ করেন শহরে কথ্যসীতির আদলে--কখলো। 
বাস্থুবের বেদনা ও কৌতুক কৃটয়ে তোলেন কাটা, 
কাটা বাক্যে। ফেলল £ 
মেমেবা চোখ নুভতে লুকাতে বাইনের ঘরে 
গ্ুটে যান। জদ্লার তারা কেবন বুষড়ে 
পড়েছে। তাৰ৷ বিড় বিভ করে ঘন কণ্ঠে 
বলে, চি, টি, কী ঘূন পেয়েছিলে৷। বাদ- 
লাস দিন কিলা। সা্গ বার কৰে সে কথাই 
বলে চলে দোর। দক্মপ্রে অত। ছেলেরা 
কিছু না বলে নাখা চুলকায়। নেৰে৷ 
জেলোটির পাছার কাছে, লীচড়ার ভান্যে 
বারান্বকভাবে চুববুল কনে। কিস্ তৰু সে 
তার নাধাই চুলকার ।'"১ ১ 
ভাষ। লিয়ে শওকত ওসমানের প শিক্ষা মারো 
ব্যাপক, আঁলো। গভীর | হননশীল গদ্যে তিনি 
ফেনীতিকে অবলম্বন করেন_তা গঠলতগ্গিতে কথা 
হলেও মোটেই সরল বা আটপৌন্সে দয় । বেষল, 


স্বীকৃতির পরিণতি এক দিকে জড়বাদ ; 
গেকার্ডের শিদ্যরহি যার ফলে আবিদৈবিক ও 


নুলীন চৌধুরী এই ভঙ্গিকে 'প্রথর আল 
স্থাডাস্তাণ্ডিত দৃব্ধহ্ব কলারীতি' ব'লে চিচ্চিত 
করেছেন! কিন্ত কথা-লাহ্িতো শওকত ওস- 
লালের গদা সর্ষগাই বিষপরাভিসুর্বী এবং কখকতার 
উ্াপে মন্ত্র্দ। যেবন, ‘কীতদানের হাসিতে» 
তেননি *চৌর সন্ধিতৈ। গমের পটভুনি, নব্ননারী, 
জচেৰ লসাদ-পরিৰেশ ইত্যাদি অনুহাবী কখনো 
তিনি দবিরল ছঘারবী-ফারসী, আবার কখনে। 
পূর্বব্ের হাঞ্জলিক বুলি অবলীলার ব্যবহার 
কারেন। আববী-কারসী প্রয়োগের গা : 


সুগঠিত তীক্ষষৌট৷ সীনা। আদি, খোদার 
কসন, আর জীবনে দেখিনি 1২৮ 


ওশলীতে নিজেদের বুড়ে দিচ্ছে । চারপাশের 
উন্মত কলরোলে পলাশ গাছ শুধু ফিন্কি 


দিয়ে হাসছে আর দরাছদিলে ছুড়িয়ে দিচ্ছে 
ভরাট যৌবনের অকুণ্ঠিত হুযহা 1৩০ 


বিয়াদ শেখ গাই ক্ষীবোচ্ছে। বাড়ুর ধরেছে 
তারই আট বছরের মেরে সৈগন।-_সানলের 
ৰাট দুটো শ্ষীরানে। হয়েছে-পেড্লেত্র বাট 
দুটোও পরার শেখ বরে এনেছে বিগ্লাদ শেখ । 
এতক্ষণে স্ফীত উট চুচে৷ হয়ে একেবারে 


কমিরে আনাক্স জন্যেই তাঁর উপন্যাসে গ্রাবীণ 


গৃ'টি বরদনারই ক্ষেক্ষীর বিষর কাছাকাছি হলেও 
আলম আর বিঘাদের পার্ধকা বোঝাতে শহীদুল্লা 
কায়সারের ভাঘা লহজেই আলাদা হয়ে হাস ॥ 

পঞ্চাপ দশকের অনেকেই বাচনরীতির বৈশিষ্ট্য 
স্বতস্ব হয়ে উঠেছিলেন। এ'রা-যে বাংল। গদা- 
ক্লীতির, ততে।দিলে গৃহীত কথা নাগরিক নাজিত 
স্মপাটর, কেনো নৌনিক রূপান্তর ছটাতে চেয়ে 


তথ্য সত্বেও 


এই শ্বগতেজির বীতিকে রশীদ কারীর সর্বদাই 
ুখদ এবং ভাহর্থবী করে তুলতে পারেন। 
বেলন এখানে, 

বাড়ী ফিবে এনাম । আসতে ইচ্ছে করছিল 

ল৷। লাবীটা ফেলল ঝ.কে আহে । কোলে 

এক্টী স্বোঝ। আচে চেপে! অই আন পা 

উঠতে চার লা। ভু আসতে হলো । লব 

পানী ফিনে হাসে, সব নলী। ৩ 

লাফণীয় এই ভাষায় শব্দকে কৰিতী করে 
তোলাস্ব কোনোই উদ্যোগ লেই-তবু, কবিতার 
পংজির সাথে বিশে বেতে তার এতোটুকু বাৰে লা। 

ভাষা নিরে আশ্রেক রকন পরীক্ষা করে- 
ছিলেন জহির রায়হান) স্প্টতই ভার একে- 
বারে শেঘ দিকের লেখায় শব্দ আর চুৰি সম 
তর্ক হারে উঠেছিন। ১৯৬০ সালে প্রকাশিত 
“শেষ বিকেল হেয়ে' উপন্যালের একটি বর্দন। 
এ রক? 

বাইরে য়াত। 

তেভবে দূরৰে নীসবে বসে। 

আশেপাশে কান্ো কোন সাড়া শব্দ নেই ।৩$ 
১৯৭০-এ প্রগাশিত "বাহ কতদিন'-এর আরেকটি 
বলা £ 

প্রশস্ত পথ ছুড়ে ভাঙ্গা কাচের টুকরো৷। 

ইটেন টুকরে। । আর বৃতদেহ । কুকুরের ॥ বিচ়া- 

রেশ্র। শূকর ছানার। পাখীর । তর মাদু- 

দেব । চার পাশে একবার তাকালে তপু ।** 

বস্তুত; চলচিচত্রের দৃশাবিতাছছন কৌশনই উপ- 
ন্যাপের ভাদায় বিশিয়ে আহি ক্রুশ একটা 
নিদস্থ শৈলী গড়ে তুসছিলেন। 

জহির রায়হানেত্র সমসাবরিক সৈরদ শাস- 
স্থল হক গত পঁচিশ বছৰ ধরেই যেৰন কবিতার 
তেমনি আয়াদেপ্র কখ) সাহিত্যে একাল "বন্ধু- 
প্রন শিবী হিসেবে পরিচিত! গন্ধের আবহ 
নির্মাণে ভাষাছে তিনি শিল্পীর যতই বাবহার 


ভাষার দায়-দারিক কখলে৷ অবহেল। করেননি 
শৈয়দ হত | বেহেতু কবিত৷ তাঁর অন্যতন মাধ্যম 


শর্বীরটাকে চেপে ধরবার অন্যে সে বিছা 


অস্বস্তি বেড়ে বার তার। আবার একই সঙ্গে 
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ভুবছে. কখলো। ভাসছে॥ তীর শরীরে যে 


এ যেন পে জেনেও দানে দা কোনো আক্ষেপ 
দেই তার | মনের ভেতরে তবন তিল্তাপাড়ের 
ঘুবতী বহুটিকে দেখতে পাচ্ছে নে।৩৮ 
জীবনের পদ্ধিল প্রবাহে ভালা টহ্বান্ত 

রলশীর এই উপস্থাপনা কেবল ভাঘা বিন্যাসের 

কৌশলেই শিল্প-গপান্বিত হযে উঠেছে ॥ 
হালান আদিছূল হকের বর্মন) আনো 

জীবন্ত, আরে) ইশ্রিরগ্রাহা। যেনন, 
এখন শির্দর শীতকাল, ঠাণ্ডা লাসছে, হিন 
আর চাঁদ ফুটে আছে নারকেল গাছের বাখার ) 
অন্ত বাতাসে একটা, কলার পাত৷ একবার 
বুক দেখায় একবার পিঠ দেখার । ওদিকে 
বড় গঞ্জের রাহাত খানের টিনের চাল হিৰ 
বাক বাক করে। এক সবয় কানুর সারের 
কুড়ে ঘরের পৈঠান সাননেত্র পা তুলে দিয়ে 
শিয়াল ডেকে ওঠে ।৩৯ 


অন্তর্গত হয়ে যেতে পারে । কেউ কারো 


বাকভঙ্গির শ্বাতস্রযে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেল। 
এঁদের অনেকেই যদিও ঘাট দশকে--এবলকি কেউ 
কেউ পকাশ দশকেই-লেখা শুরু করেছেন, তথাপি 
গত দশ বছরই এদের আরপ্রতিষ্ঠার কাল বলে 
চিছ্ছিত করা যেতে পারে। এদের ভেতরে 
£গ্দ্যরীতির অভিনবন্ধে সবচেয়ে উন্চুন সাহমুদুল 
হক। তার রচনা সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনার 
অবকাশ আছে বলে সনে করি । 


ভাবার সন্ভেতওুলে। এক সলয়ে নির্ধারিত হরে 

যায়, সঙ্কুচিত হুরে বার। কিন্ত ক্রনাগত ঘাত- 

প্রতিধাতেহ ভেতত্র দিযে ভ্বীবন রপান্তরিত হয়, 

বদলে যায় সমাছ ও বানুঘ। নতুন লানুগের নতুন 

অনুভূতি প্রকাশের প্রন প্রতিবন্ধক পুন্ননো ভা! ) 

কেবল নৌনিক শিক্পীই ভাার এই সীনাবন্ধতাকে 

ভেঙে তার নতুন সন্তাবনার সক্ষেত দিতে পারেন। 

আমাদের বিশ্বাস--বালোৰেশের অ)গাবী সলাছে 

সেই মৌলিক প্রতিভার অনিবার্ধ উত্থান ঘটবে । 

তক্যা-সংহ্কেত 

১) বুহম্ছদ এনাবুল হুক, হুপলিন বাংলা সাছিতা, 
চাকা, ১৯০৭, পৃঃ ৩৪৬ 

২। অনুদাশন্তর রায়, প্রবন্ধ, কলকাতা, ১৯৬৪, 
পৃঃ ৪৯৭ 

৩ এ পৃঃ ৪৯৮ 

৪1 আবদুল কাদির, ছন্দ সনীক্ষণ, 
১৯৭৯, পৃঃ ২০২ 

01 বুহত্বদ এনাযুল হক, পূর্বোক্ত পৃ: ৩৪৬-৪৭ 

৬। নুহস্বৰ মনসুৰটদ্দিন (মম্াদিত) হারামণি 
(ভূঙ্িক।) চাকা, ১৯৬৩, পৃ:২৪ 

৭ আনিহুজ্জানান (সম্পাদিত) রবীন্রনাথ, চাকা, 
১৯৬৮, পৃ ১৪২ 

৮ শী পৃঃ ৮০ 

৯। শী পৃঃ ৩৪ 

১০। আবদুল হক, সাহিত্য প্রতিহ্য বুল্যবোধ, 
(২র সং) ঢাকা, ১৯৭৬, পৃঃ ৩০ 

১১) আহবদ শরীফ, ছলীবলে-সবাজে-সাহিতো 
২য় সং, চাকা, ১৯৭৪, পৃঃ ৬০ 

১২। সৈয়দ আলী আহসান, কবিতার কথা ও 
অন্যান্য বিবেচনা, চট্টগ্রাম, ১৯৬৮, পৃঃ ২৮৩ 

১৩। মুনীর চৌব্রী, বাঙ্ডল৷ গণ্যরীতি, চাকা, 
১৯৭০, পৃঃ ৩৭ 

১৪। ছিছুর রহমান লিশ্দিকী, শব্দের সীবানা, 
চাকা, ১৯৭৬, পৃঃ ১০ 


ঢাকা, 


১৫। আনিম্বন্ডানান (সম্পাদিত) বৰীক্ৰনাৰ 
পৃঃ ২৬০ 

১৬। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আরণ্যক দৃশ্যা- 
বনী, চাকা, ১৯৭৫, পৃঃ ১৩৯ 

১৭। আনিসুজ্ডাবান, স্বক্তপের সন্ধানে, চাকা, 
১৯৭৬, পৃঃ ৬২ 

১৮। বোরহানউদ্দিন খান ভ্রাহাদদীর, শ্রাবণে 
আশ্বিনে, চাকা, ১৯৭৫, পৃঃ ১ 

১৯) আবদুল খান্লান নৈরদ, নির্বাচিত প্রবন্ধ, 
ঢাকা, ১৯৭৬, পৃঃ ১২৩ 

২০। বনকুদ্ধিন উনর, বাংলাদেশে সায্নাদা- 
বাদ ও কৃদক সংগ্রাব, বক্তৰা, ৰ সংখ্যা, 
এপ্রিল, ১৯৭৯, পৃঃ ৩ 

২১। আনিসুচ্জা বান. 
(উদৃত) পৃঃ ৮৩ 

২২। শ্রী, পূঃ ৯১ 

২৩। মুনীর চৌধ্রী, পৃর্বাজ (উদ্ধৃত), পৃঃ ১৩ 

২৪। আবূল নলস্স্থ জাহনদ, ফুড কলফারেণ্স, 
৪ সং, ঢাক৷, ১৯৭৭, পৃ: ৬৫ 

২০। সুনী চৌধুরী, পূর্দোজ (উদ্ধৃত) পৃঃ ৩৩ 

২৩। ও (উদ্ধৃত), পু: ৩৭ 

২৭। আনিসুজ্জামান, রবীশ্গনাথ, পৃ: ৯৭ 


স্বর্পের সন্ধানে, 


২৮। নুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৮ 

২৯। শওকত ওনমান, চৌর সদ্ধি, ১ন সং, চাকা, 
১৯৬৮, পৃঃ ১৪-১০ 

৩০। আবু ক্রশদ, শাড়ী বাড়ী গাড়ী, ১ সং, 
ঢাকা, ১৯৬৩, পৃঃ ৯০ 

৩১) সুলীর চৌবূরী-পুর্ষোক্ত, পৃঃ ৪০ 

৩২। এর (উচ্ছৃত) পু: ৪৪ 

৩৩7 শহীদুরাহ কায়দার, পংশরণ্ডক, ৩য় সং, চাক) 
১৯৭৪, পৃঃ ১৯৫ 

৩৪। শ্বনীদ করীৰ, আমার বত গ্রানি, ১৭ সং, 
চাকা, ১৯৭৩, পৃঃ ১ 

৩০) প্র, পৃঃ ২২৫ 

৩৬। ঘছির রায়হান, শেষ বিকেলের বেয়ে, 
ওর, সং, চাকা, ১৯৭০ পৃঃ ৭০ 

৩৭) জহির রাঘ্হাল বার কতদিন, ২য় সং,ঢাক। 
১৯৭৪, পৃঃ ১৭ 

৩৮) সৈশ্দ শীনন্থুল হক, দূর, পূর্বানী, ঈদ 
সংক্যা, ১১৭৯, পৃঃ ৩০ 

৩৯। শওকত আলী ডাকিনী, শী, ঈদ লং 
১৯৭৭, পৃঃ ১২ 


৪0। নুনী* চৌধুরী, পুরবজ (উদবত), পৃঃ ৪০ 


বাংলাদেশের প্রবন্ধ ও গবেষণা 2 


কয়েকটি প্রসঙ্গ কিছু মন্তব্য 





জাবুল কাসেম ফজলুল হক 


[এক] প্রস্তাবনা 


১. লক্ষ্য করলে দেখা বান, এ-যাবৎ প্রকাশিত 
বালে। সাদ্ধিত্যের ইতিহাসগ্তলোর প্রাণ কোনাটিতেই 
বাংলা প্রবন্ধনাহিত্য সম্পর্কে কোন অৰ্যান্ সংযোজিত 
হয়লি। অথচ প্রবন্ধও পাহিতা-শিমেন্স একটি 
সুনিদিষ্ট ও প্ুরুত্বপূর্ণ স্তুপ এবং হাছকে ছিলে 
সাছিত্যক্ষেত্রে কাব্য, লাটক, উপন্যাস ও ছোট- 
গয়ের পাশে প্রবদ্ধও সমান ভরুত্বের দাবিদার। 
সাহিত্যপদবাচ্য প্রবন্ধ চাড়া ও চিন্তাসুলক, দার্শনিক, 
বৈভ্নিক, এতিহানিক, শনাশিক ও প্রাদনৈতিক 
বিষয়ের প্রবদ্ধও সাহিতোপ্র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 
সম্পতি, এবং সাহিতোগ্ন ইতিহাসে আলোচ্য । 

বাংল। সাছিতার বে দু. একটি ইতিহাসে 
প্রবন্ধের অধ্যায় আছে, সেগুলোতে দেখ যায় 
নাটক, উপন্যাস ও ছোটগণ্ ছাড় অন্য সকল 
প্রকার গদ্য রচনাই প্রবন্ধ নানে অভিহিত হরেছে। 
অথচ প্রবন্ধ যধার্ঘই তা লন । বাংলা প্ৰবন্ধ সাহি- 
তোর আ'লোচন৷-সমালোচলানূলক, কিংবা কোন 
কোন প্রাবদ্ধিকের চিন্তাধার। ও রচনারীতি ৰিঘয়ক 
করেকাট শ্বত গ্রন্থ অবশা কলকাতা থেকে 
প্রকাশিত হন্পেছ। তবে লেগুলো৷ 'একাডেনিক 
ন্যাচারের কাছ'-বর্তষান অধঃপতিত শিক্ষা- 
বাবস্বার পরীক্ষা পাশের জন্য কাজে লাগে ; 
সেগুলোর কোন কোনটিতে তথ্যের সংগ্রহ ভালই 
আছে, এবং কোল কোনটির রচলাস নেধার ॥ফুনিঙ্গ 
ও পরিশ্ববের পরিচয়ও আছে; কিন্তু লেওলোতে 
প্রায় কোথাও লেই হৃদয়ের উত্তাপ ও স্বষ্টশীন 
ষলের পরিচয় । সেগুলোর ভুললান্প কাবা, উপন্যাল 


ন 


ও নাটক সম্পর্কে ব্রচিত কিছু গুত্বযে অনেক 
উৎক্ষ্ট তাতে সঙ্পেছেন্ অবকাশ সামান্য । 


স্ালোদেশের যৃটিশ-শাসনোত্তুর্ সিগাত তিরিশ 


অঅবহেলিত। প্রবন্ধ সম্পর্কে পাঠকালের বিশেষ 


কোন শ্টৌতুহল কিংলা প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ নেই, 
ও নাটকের পাশাপাশি প্রবন্ধ লিয়ে কোন হৈ-হৈ 
কৈরৈ নেই, এবং উৎকৃষ্ট ও গুক্ষযপূ্ণ বলে 
অভিহিত প্রৰন্ধগ্বত্বেও বিক্রি, শোনা যার, চোখ- 
ঝারসানে৷ বোভাকে আবুন্ত নিতাস্ত হানুলি কবিতা- 
পুস্তকের চেয়ে অনেক কর। 

প্রবস্ধের প্রতি আসাদের এই পট্টডদির পরি- 
বর্তল দরকাত্র। বাংলাদেশের বর্তনান প্রবন্ধ লেখ- 
কদের সম্পর্কে আবাদের দভিবোগ থাকতে পারে; 
অনেকের প্রবন্ধ পড়ে আমর! বির্র্ত কিংবা। অসস্বষ্ও 
হতে পারি--হতে পারি বিত্রাস্তও। কিন্তু তাই 
বালে সাহ্িত্যশিয্ের এবং ভ্ানানুশীলনেশ একা 
নিদিষ্ট জপ হিসেবে প্রবন্ধের গুরুকে আনর৷ 
অস্বীকার করতে পাক্সি লা, এবং প্রবন্ধের স্বান-যে 
অন্য কোন বুচনাক্কপের পক্ষে দখল করে দেয়৷ 
সন্তব নয, ত৷ নালেনে পারি লা। আমাদের 
আহাদ উপলদ্ধি কর। দরকার বে, ছীীবনের অর্থ 
আবিষ্কার ও জল্যের লে তা শঞ্চারপের ক্ষেত্রে" 
"অন্যান্য স্থলানশীর কর্ষের পাশে সামাজিক ও 
সাংছতিক জাগরণের ক্ষেত্রে_ প্রবন্ধ শুরুত্পূণ 
ভূবিকা পালন করে, এবং বাংলাভাষীদের বেলায়ও 
প্রবন্ধ এক সনয় আ করেছে? জ্রান-বিদ্রানের ও 


ভীবনসাধনাত্র বিভিন্ন ক্ষেত্রের আবিকারউস্তাবন- 
সমুদ্র নর্ববাণী প্রবন্ধের বধ্য দিয়ে যেবন সহ 
স্ুশর ও সংস্রনপশীল করে প্রকাশ করা যার, অম্যু 
কোন মাধাষের সাহায্যে তেনন পারা যায় ন৷। 
লেখকের আয়প্রকাশের নাব্যন হিসেবেও প্রবন্ধ 
কসনও কখনও সর্বাপেক্ষ। অধিক উপযোগী ও 
অপূরণীয় । আনশের, বিঘাদের, উপলন্ধির, অনু- 
তবের, চিন্তার ও রসের বাহন হিসেবেও প্রবন্ধের 
ক্ষবতা বোধ হয় কোন কোন দিক বিচারে অন্যান্য 
মাধাবের চেরে অবিক | 

শঁতাংলীকাল আগে বঙ্ধিলচত্র বলেছিলেন, 
“বাংলা সাহিত্য বাছানির তরল (” অর্ক শতাব্দী 
আগেও শিক্ষিত বাঞানির কাছে বাংলা সাহিত্য 
সত্যসতাই ছাতীয় উন্নতির ভরসাস্মথল এবং জাতীর 
আশা-মাকাখান্র প্রতীক ছিল। বাংলাভাী অকলে 
লন্্রদারবকেত্রিক আশা-সাকাখ্খাও জপ লাভ করে- 
ছিল এবং বিকশিত হরেছিল বন্বাংশে সাহিতাকে 
কেশ্রু করে। প্রকৃতপক্ষে দাতীয় দীবলে এবং 
স্বাদের বিডি] শ্রেণীতে প্রগতিশীল ও ধরতি- 
ক্রিয়াশীল উভয় প্রকার আশা-দাকাধা ছাগ্রত 
করার ক্ষেত্রেই সাছিতা পালন করে ওক্ষবপূর্ণ 
ভূষিকা। আদকের দিলে আমাদের তেবে দেখা 
দরকার, প্রবন্ধকে বাদ দিয়ে কেবলবাত্ত কৰিতা, 
মাটক ইত্যাদি সা্চিত্যশিয়ের অন্যান্য শাখাগুলোর 
দিকে তাকিয়ে বন্ধিনের উক্তির যতে। কোন উক্তি 
কর। লন্তব কিনা | লেই সঙ্গে পরিপূর্ণ গুরুত্বের 
লাখে দাদা আবাদের ভাবা দরকার £ বর্তনান শতকের 
তিরিশের দশক পেকে আর্ত করে আছ পর্যন্ত 
বাংল৷ সাহিতোর যেটি প্রধান প্রবাহ, সুধীশ্রনাথ 
দত দীবনাশ্দ দাশ ও যুদ্ধদেব ঘন্ু যার প্রধান 
প্রতিনিধি, আছকের বাংলাদেশের সাহিত্যের 
প্রধান বার্নাটিও যে-প্রবাছের অন্তর্গত, তার বে 
ভাবগত ও স্বপগত পরিচর্বা, সে-দিকে তাকিয়ে 
আঁজ কারও পক্ষে উচ্চারণ করা সম্ভব কি-না 
বে “বাংলো সাছিতা বাঙগালিপ্ল ভরসা 1” অবশ্য 
হবার বলবেন "বাংলা সাহিত্যের বাঙালির ভুলা 


ত 


হরে দরকার নেই, শিল্প তুই শিরের জনা, আমর। 
শিল্পষাপন করব, জীবনযাপনের বিপরীত পথে 
চলব-:-""'" ভাদের কথা আলাদ)। ভবে ব্যন্ধিলাত 
শিল্রসাহ্বিত্যের চর্চার পেছুলে সবার অর্থের ব্যবহার 
চললে, ৰাক্তিগত বিঘয়কে সলাছিক ওকত্বসম্পয় 
বি করে তোলার চেষ্টা চললে এবং সাহিত্যকে 
শোঘণ-পীড়- প্রতারণার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার 
কর। হলে আনব আালাদের প্রতিবাদ অব্যাহত 
রাখব 

২. একাট জাতির সর্বাগীণ জীবনসাধনা 
বনধনুৰী ; অর্থনৈতিক ক্রিরাকলাপ থেকে উচ্চাদ 
সঙ্গীত পর্যন্ত _-সামরিক কর্তকা্ড থেকে ললিত- 
কলার চর্চা পর্যন্ত ব্যাণ্ড। সাহিত্যসাযন৷। 
এই বহনুখী বহব্যাপ্ত সািক কর্সবারারই একটি 
অংশ সাত্র। ভবে সাহিত্যের পরিধিও সর্বব্যাপী 
ভীবন-ভ্গতের সকল বিঘয়ই সাহিত্যের বি 
বন্ত হতে পারে। একাট জাতির সাহিত্যের স্ব 
বিকাশ ও পূর্ণ স্ফৃতির অপরিহার্য শর্ত ঘিসেবে 
দরকার সেই জাতির সাধিক গীবলানুশীলনের 
অভিজ্ঞত৷, এবং সাহিতাচর্চার পাশাপাশি সর্ব 
সুখী জানের গতীন্রতর অনুশীলল। বল৷ বাহল্য, 
জ্ঞানের সকল শাখার পর্বান্ত চর্চা নেই, নেই ভন” 
চর্চার সঙ্গে সমাছগঠলের বাস্তব কর্মের যোগ. 
সে-সমাজে সাহিত্য কখনও পুষ্ট ও*স্কৃতি লাভ 
করতে পারে না) সাহিত্য দীবন ও সমাজের 
সঙ্গে যেমন অবিচ্ছেদা সম্পর্কে যুক্ত, তেলনি 
সর্বপ্রকার মানবিক অভিজ্ঞত৷ ও ক্লেলের সঙ্গেও 
যুফ। এজন্যই সাহিত্যবিচারের পটভূমি হিসেবে 
ভানানুশীলনের ধারাও অবশ্যবিবেচা। এই 
বিবেচনার অভাবে সাছিত্যের আলোচল। হরে 
পড়ে তপর্ববীন এবং সাহিত্যও হয় ক্ষীণ 
প্রাণ, বিবর্ণ, ফ্যাকাশে । 

একটি জাতির জ্ঞানচ্চার প্রবণ হল তার 
গবেষণা | গবেষণার লাখামে ভ্রীবন-আগতের লব 





নব রহস্যের উন্মোচন ও নতুন জ্ঞান লাভ সম্ভব হর, 
এবং তাতে একটি জাতির ও সেই সঙ্গে সনগ্র যানৰ- 
আতির জ্ঞালতান্র সনুদ্ধ হয়, উনৃত জীবনের 
ধেরগা। জাগে, এবং উন্নততর সবজীবন প্রতি- 
ষ্টার পদ উন্নুজ হয়। সেদিক থেকে সাহিত্যের 
চেয়েও গবেষণার ওকুস নৌলিক। তবে গবেঘণা- 
বন্ধ জ্ঞান লংবেদনশীন শিল্ীহলেত্ স্পর্শ পেতেই 
লক্ষীবত। লাত কল্পে, এবং সাহিতা ও অল্যানা 
,শিয়ের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হরে সাধারণ নানুষের 
নে স্চারিত হর। গবেষণার সম্পদ সাধারণত 
প্রবন্ধের নাধানেই বিপুল সংখ্যক পাঠক আৰ্বদ্ব 
করেন । সেদিক থেকে গবেঘণা। ও সাহিত্য 
কম-বেশি পরম্পর-নির্ভরশীল ; আর সাহিত্যের নব্যে 
খরবন্ধ হল গবেষণার নিকটতম সহযাত্রী । 
একটি জাতির বিশ্বংযাজ্ের গবেষণার ধারা 
এবং গবেঘণালন্ধ জ্ঞান সেই জাতির ভবিষ্যত 
নির্মাণে ও এতিহাবিক নিয়তি নির্ধারণে অত্যান্ত 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক) পাঁলন করে। প্রকৃত তাৎপর্ষে 
বদি গবেষণা কথাটিকে আমর) উপলদ্ধি করি, 
তাহলে দেখব, প্রত্যেক জাতিন্র প্রকৃত গবেহকেরাই 
বিভিন ক্ষেত্রে সেই লাতির চিন্তানায়ক। কথাটিকে 
খুরিয়ে এভাবে বরলেও হয়তো ভুল বল৷ হবে 
দা যে, চিন্তানারক নাত্রেই গবেষক । যুগান্তকারী 
সমাজসংগঠক ও সতবাদ-প্রতিষ্ঠাতারাও গবেঘক 


স্বচনাবলি স্ষ্টশীল গবেঘণারই উচ্চল দু্টান্তঃ 
বিদ্যাসাগরের সমানসস্কোরসুলক রচনাবলি এবং 
বন্ধিযচঙ্গের ট্তিহাঁসিক ও বর্মসংস্কারনূলক রচলা- 
ধলিও তাই। একালের বদরু্্ীন উবরের 


রচনাবলিও স্বষ্টশীল গবেঘপারই উচ্ছল দৃষ্টান্ত । 
সানাছিক-প্রাদনৈতিক আন্দোলন ও সাংগঠনিক 
কর্দধারা পেকে দূরে অবস্থানকারী ব্রজেশ্রলাথ 
বন্ধ্যোপাধ্যাত্, আবদুল করিব সাহিত্য বিলাশ্বদ ও 
বিনয় যোমেত রচলাবলিও স্ষ্টশীল গবেষপারই 
হত দৃাস্তথ। অথচ এনা এনের স্বষটিকর্মকে 
প্রবেদব। বলে অভিহিত করেলনি, এবং কখনও"বে 
এক নিগেদেহকে গবেষণা দিযোজত করেছিলেন 
-_একঘ। ভাবেননি, হয়াতো অনুভবও কারেললি। 
সৌশ্দর্যতত্ব পভূতি সকল বিছয়ের নহাল গবেষকদের 
বেলায়ই হুযাতো। এননাটি ঘটে থাকে । অর্দাৎ তীসা- 
যে গবেছণী। করেন, এবিঘযা্ট তাঁর উপলদ্ধি 
করেল ন৷-প্রপাসিদ্ধ কোন গবেঘণাপন্ধতি সম্পর্কে 
সচেতনও থাকেল না; তাঁর৷ তাড়িত হন 
নিছেদেন অস্ত:স্থিত অদৃশ্য এক ছিভাস। ও মদস* 
বোধ দ্বান্বা। কোন বাহ উদ্দেশ্য ব৷ লাভ-লোভ 
দ্বার তীরা পরিচালিত হস না; শান্তির তয়, 
বঞ্চনার বোব, বা প্রলোতলের পীড়ন তীঁদেরকে 
বিচলিত করে লা ; জীবনের প্রতি ভালবাল।-_ 
ীবন-অপত সম্পকিত তীয় জিন্ভাস। এবং ছীবলে 
মীবন যোগ বরে যৃদেশ ও বিশ্বে ঘর দীবন- 
প্রতিষ্ঠার অন:স্বিত প্রেরণ। তাদের চালিকাশক্তি । 
তাঁরা চালিত হল অন্তরের নির্দেশে--কোন বাহ্য 
শক্তি দ্বার) নয়। ইংনেছিডে “লাভৃষ্‌ লেবার' হলে 
যে-বখাটি চালু আছে, স্্টিশীল গবেদকলের শৰ 
সম্পর্কে তা হুবহু প্রযোদ্য । সংক্ষেপে এই হল 
স্ষ্টিশীল গবেষক ও গবেঘণার বৈশিষ্ট্য ) এই 
বৈশিষ্টা স্বষ্টীশীর' গবেঘককে দান কৰে এমন 
এক নহ্বত্ত _বে সহত্তের সংস্পর্শে লানবাস্া 
আলোকিত হয়, জীবনে যুক্ত হব জীবন, জীবন 
পরিণত হব নহত্তর, পূর্ণতর, উনৃতিতন্র, সনৃদ্ধতর , 
স্ুম্দনতব জীবলে। 

স্বঠিশীল গবেষকেরা নতুনের উদ্ভাবক ও 
প্রবর্তক । সবাছের ও রাচ্ট্রের্ব বিভিন্ন কাবেনি 
শক্তি, প্রচলিত আদর্শ ও বতবাদ, এবং গতানু 


গতিস্ক বলোবৃতি নতুনের উদ্ভাবল ও প্রবর্তনের 
বিবোৰী । এ-দন্য স্বষ্টীনীন পাৰেষকদেরকে চিরকাল 
াটীর ও সনাপবিক প্রতিকূলতার সুধী হতে হর । 
বারও রাসেল লক্ষ্য করেছেন £ “বীর নতুনের 
উদ্ভাবক শু প্রবর্তক, তাঁদের অন্তির রক্ষা ও কাজ 
করে বাওয়াতেই হত বিপর । প্রত্যেক মেনারেশনই 
বিশ্বাস করে, এই ডহুসিবা অতীতের ব্যাপার, 
কিন্তু প্রত্যেক ছেনারেশনই কেবল ‘অতীতের' লব 
প্রবর্তকলের প্রতিই সহলশীল। যার! সহকালীন, 
ভীর। একইভাবে নির্যাতিত । সমকালীনদের বেলায় 
প্রীয় কষনও শোনা বার নী।” মানব জাতির 
ইতিহাসের অগ্রগতির প্রক্কিরা লক্ষা করলে 
রাসেলের এই পর্যবেক্ষণের লতাতা অস্বীকার 
করার কোন উপার থাকে না তবে এ্রতিহাসিকেরা 
একাটি জাতির ইতিহাসের যে পর্যারকে “অন্ধকার 
যুগ' বলে অভিহিত করেন, সেই পর্যায়েই 
রাসেলের উক্কির সতাত। নগ্রতাবে প্রকারটত 
হয় : অন্য পর্যায়ে ক্রিা-প্রতিক্রিন্নাত্ ধারা কম-বেশি 
শান্তিপূর্ণভাবে অগ্রসর হয় এসং নতুনের প্রতি 
পঅনহিষ্ভুত৷ কর খাকে-_ কৌতৃহলই থাকে বেশি ; 
এবং সমাজের স্ষ্টশীল বাকিরা জনগণের 
অন্তরে শ্রন্ধার আসন নাত কহেন, করুণার পাত্রে 
পর্যবসিত হন লী। 

এধরনের গবেছণা ও গবেষকের প্রতি 
ফেজাতিল কৌতহন ও শ্রন্ধা বত বেশি, সেই 
ভাতির উন্নতির সস্াবনা তত বেশি ॥ কে- 
জাতির মধ্যে এ বিষয়ে কৌতহল ও শ্রদ্ধার অতান 
ঘটে, সেই ভাতি অযোগানী হর 1 আমাদের দেশে 
সর্তবানে এএপ কৌতূহল ও শ্রদ্ধার একাস্ত জভাঁব ৷ 
জাতি হিসেবেও আমর) অধোগাহী। সান্রাজাবাধী ও 
আনিপত্তাসাসী বিশৃপরিকতনার পর্বিভাদায় আমাদের 
দেশকে বলা হয় “উনুরনশীন দেশ” (ভেভেলপিং 
কান্ট্রি), বা উত্তরণশীল দেশ ট্রোনছিশন টুওয়ার্ডস 
নন-ফ্যাপিটালিষ্ট ভিরেকশন) । কিছ বাংলাদেশের 
বিপুল সংখ্যক সুক্রিকাঁকী সানুষের স্বার্থের দিক খেকে 


লেখাতে গেলে এইলব বাসণ। নারাক্কক ক্ষতিকর । 
জলগণেন স্বার্থের দিক খেকে দেখলে বর্তমানে 
আবাদের দেশ সাধারণভাবে অহোগানী --উন্রুয়ল, 
উত্তরণ ও উ*থানের প্রয়াস জনগণের বব্যে 
আছে, বিরাটভাবেই আহে. প্রচণ্ড ঝড়ের সতে 
আঙ্গ আত্বপ্রকাশও ঘটে, কিন্য সে প্রয়াস বার বার 
পর্থাক্িত হর. যদিও 'অপরাছের মনোবল প্রায় সব 
সবরই বর্তনান॥ ব্রিটিশ শাসনোন্তর তিন দশকের 
ইতিহাস তাই প্রাণ করে। বৰে উনুক্লন ও 
উত্তরণ এখানে ঘটেছে তা লা্াদ্াবাদী ও 
াধিপত্যাবা্গী শক্কিলমৃছের এবং আতান্তরীণ 
বুৎস্থদ্দি (কম্পন) শ্রেণীর উনুয়্ন ও উত্তরণ । 
এই উনুয়ন ও উত্তরণ আলগণের স্বার্থের সম্পূর্ণ 
বিরোধী । তিন বিশ্বের বে তত্ত্ব এবং ভৃত্তীয় 
বিশ্বের যে পরিকল্পন৷ সম্পৃতি দেখ যাচ্ছে, তাও 
অঙ্গলকর নয় ; কারণ তাতে যুক্তিকানী জনগণের 
সাখে শোৰক-শালক-মুৎস্থদ্দিদের যে সূল বিরোধ 
অ নির্দেশের এবং আনগণের স্বার্থের দিক থেকে 
তাত সমাধানের কোন লক্ষা নেই । সংক্ষেপে বন! 
হায় বর্তবাল ্তিহাসিক পর্যায়ে নাদের সবার 
রাজনৈতিকভাবে বিবান্ত। সামাদিকভাবে পঙ্গু 
নৈতিকতাবে অধ:পতিত, সলীঘাগতভাবে বিপর্যস্ত, 
অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া, এবং সমাজের সর্বস্তরে 
অন্ধকারের শত্তিপবূের একচ্ছত্র প্রাধানা। সেই 
সঙ্গে এটাও সতা যে, আবাদের সমাজ আম 
গৌরবলয় এক বধু স্থষ্টির তাগিদে* নতুনভাবে 
অস্কনবু) হবার ছন্য আকুল, চঞ্চল, অস্থির | এ 
অবস্থায় জাতীর স্বার্থে অস্ত:ত কিছু কালের জন্য 
হলেও সাস্্রাছাবাদী ও আৰিপত্যবাদী বিশ্বপরি- 
করলার বেড়ি থেকে সুভ, বুংস়ুদ্ধি শ্রেণীর দৃষ্টি 
ও প্রকল্প খেকে যু স্ূদনশীন গবেদণার প্রতি 
আমাদের আবেগ, বুদ্ধি ও চিন্তাকে নিবদ্ধ করা 
দরকার | 

সৃষ্টিশীল গবেষণার বিপরীতে 'একাচেসিক 
গবেঘণা' নাক আর এক প্রকার গবেষণা 
আজকের পৃথিবীতে ব্যাপক প্রসার লাভ ফরেছে। 


৪০ 


থানোদেশে এ ধরনের গবেষণার ক্ষেত্র আদ 
অতান্ত প্রসারিত, এবং এ জাতীর গবেছণা প্রচুর 
হচ্ছে, গবেঘণার ফলাফলও প্রকাশিত হচ্ছে। এসব 
শবেছণা আন্তরিক তাগিদ থেকে উৎসাসিত নয, 
অস্বরের নিদেন স্বাঙ্গা পরিচালিত নন । 


নন 


নির্ধারিত হুয়। ধাঙ্লাদেশের একাডেনিক ধা 
প্রাতিষ্ঠানিক গবেঘণার চরিত্রও নির্ধারিত হচ্ছে 
সরকারি লীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃপন্দের দ্বারা, 
তাতে শবেছকের চিন্তাই ও কর্ণের খুাধীলতা 
সাবান্য। তবে সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্ম- 
নীতি অনুযারী বাষঞ্ডানাদেশে গবেষণার সুযোগ 
নি্তীম্ত কম নয়। এ-ক্ষেত্রে রাইতে অর্থ প্রচুর 
সায় হচ্ছে এবং বৈদেশিক সাহাযোরও বিনিয়োগ 
ঘটছে । লায্রাচাৰাগী দেশগডলো এবং বাগলা- 
দেশের অত্যান্ধপ্রে লর্ম়ত বিডিত্র বৈদেশিক 
প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন বিয়ে পবেছপার জলা যে 
স্থযোগ বাগলাদেশের গবেষকদের প্রদান করছে, 
তার পেছনে তাদের সুনিদিষ্ট উদ্দেশ্য আছে, 
এবং লে উদ্দেশ্য নিন্বোখ জাল বিতরণ নয়, 
তাদের উদ্ছেশ্য আমাদের দাতীয় গার্থের সম্পরণ 
বিরোধী । বাস্তবে দেখা বাপ বিদেশে ডিগ্রী 
প্রাপ্ত গবেষকেরা বেলৰ গবেষণা করেন, তার 
সুফল বিদেশেই যার, বাততলাদেশের অনগাণের 
সাবাল্াতষ প্রত্যেক্ষ কল্যাণও তাতে ছয় ন)। 
৩. প্রবন্ধ ও গবেদণা। সম্পর্কে এ-কখাওডারো 


করে। এছ্লা বলা হর বাস্তবৰ অবস্থাই 
মানুছের চেতনার নিয়ামক | কিন্ত অপর দিক 
থেকে দেখলে দেখা ছার, মানঘেৰ চেতনাত 


ভীরন-সংগ্রাবে যানুঘ বহির্তগতকে নানাভাবে বাহ্যদ্রগতের সংগ্পর্শে লানব-চৈতলোর যে 
পরিবর্তিত করে এবং লেই সঙ্গে সে লিদেও অভিব্যক্তি, ত। দ্বনুনর | লানুষের অন্তর্থ শের এক 


পরিবাতিত হর ॥ তাই সানুঘ শুধুই অবস্থার দাল 
লয়, মানুষ সেই শক্তিরও অধিকারী বার বলে 
সে অবস্থার প্রভুও হতে পারে। অবস্থার প্রভু 
হবার তথা বান্তবকে ইচ্ছানুষারী পরিবর্তন করার 
এই শঁড়িই নানুষেব প্রতিও | বাস্তবক্ষেত্রে মানুখেব 
প্রবণত৷ বিভিনু কর্মের দিকে ধাবিত হর, এবং 
বিভিন্রক্ষেত্র বিডিন্ভাবে মানুষ তার অস্তঃস্থিত 
প্রতিভার পৰিচর দেৱ ॥ 
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জনা সেটির পথ উন্মুক্ত করে যার। 


দিকে যাহে বিবেক, শ্রেয়োচেতনা 'ও অভবুদ্ধি, এবং 
অপর দিকে আছে লগ স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, চতুরতা, 
বূর্তত৷ ৷ সমাজ ও হলুসজুল। সাবাছিক দবন্মের নহান 
দিকটি গঠিত হর নুজিকামী, দ্যায়কালী, সভিত 
ও সংগ্রাবী মানুষদের লিয়ে, ঘর ভ্রঘনা দিকে 
থাকে অনুশোচনাহীন শোষক, পীড়ক, প্রতারক, 
স্বেচ্ছাচারী, হুবিষাবাদী ও কারেনি স্মার্থবাদীা। । 

সাধারণ নানুঘের তই যিনি প্রতিভাবান 
বলে পৰ্িচিত হল, তীর চেতনার অভিবাজিও 
ছন্দুব | তাঁর লব্যেও কাল, ক্রোধ, লোড, লোহ, 
মদ, আবপর্য ক্রিয়াশীল থাকে, সেই সঙ্গে থাকে 
বৃদ্ধির নিয়ন্থণ। প্রবৃত্তি ও নিৰবত্তির, লোড ও 
সংবষের, শ্রেরোচেতন৷ ও স্বার্ঘপরতার স্ব তিনিও 
নিজের সধ্যে অনুভব করেল ) প্রতিভাবানের এই 
অন্ন স্বেরও এক দিক মহান এবং অপর দিক জঘন্য। 
সহৎ প্রাতিভীবান দিন জীবনে এই দ্বপ্দের তঘণ্য 
দিককে পরাজিত করে বহান দিককে ডয়ী করেন 
এবং ফে-সলাদে ফে-পৃথিবীতে তিনি বাস করেন, 
তাতে বিরাজনান স্চ্ছের হান দিককে জয়ী করতে 
সাধনা ও সংগ্রা্-রত থাকেন। 

মানুষের প্রতিভার পরিচৰ প্রকাশ পায় পরি- 
বেশকে পাল্টানোর ক্ষেত্রে তার শক্তির মগ্যদিয়ে। 
এই প্রতিভাত বহত্তের ওপ যুক্ত হর তখনই, যগন 
প্রতিভাবান ব্যক্তি তার আন্মন্থের ও তার পারি- 
পাশবিক বিভিন্ন দাগের জধন্য দিককে পরাজিত 
করার এবং বহাল দিককে জ্রী করার জনা 
প্রয়ামপর থাকেন। 

বাংলাদেশের প্রাবন্ধিক ও গবেষকদের অবদান 
বিবেচনা করার সবর এবং তাদের চিন্তার ও 
কর্ষের বিভিন্ন ধারার গুরুত্ব বিচার করা সময় 
প্রতিভার এইসব বৈশিষ্টের বখ। দ্যরণে রাখতে 
হবে। অধিকস্ক আমাদের দৃষ্টিকে ভবিঘ্যতের দিকে 
প্রসারিত করতে হবে॥ বাতলাদেশে উন্নততর নতুন 
ভবিষ্যত কষ্টের তাগিদেই আমাদের এই আলোচনা । 
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[ দুই হুদ্ধপূর পরিস্থিতি $ পাকিস্তান গঙ্গায় 


৯. যুদ্ধোন্তর বাংলাদেশে প্রবন্ধ ও গবেষণার 
অগ্রগতি বিচার করতে হলে বুদ্ধপূর্ব কালের 
পরিস্থিতি আমাদের প্যরণ কর। দ্রকার। বৃদ্ধো- 
স্যর কানে কি-জবস্থায কোনু বিশু খেকে কিভাবে 
আমাদের যাত্রা স্তর, ত৷ উপলদ্ধি কলার জন্যই 
এটা প্রন্নো্ন। লে-দন্য যৃদ্ধপূর্ধ কাল এবং 
তবকালীন প্রবন্ধ ও পৰেঘণ। সম্পর্কে প্রপযে কিছু 
মন্তব্য করব। তারপর যুদ্ধোভ্তর কালেশ্র প্রসঙ্গে 
আসব। 

'কিনিউনিস্ট পার্ট ইলতেহার' প্রকাশের এক 
শ' বচ্র ও স্শ-বিপ্রবের বিজয়ের তিরিশ বহর 
পরে, এবং ভীন-বিপ্রবের বিছেরের দুই বড্তর আগে 
প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্তান। পাকিভ্তান-ঘান্দোনন 
সনাছতষের বিয়ের যুগে বাঙালিকে বাতিযেছিল 
পরবীয় সাংগ্রদারিকতার উচ্ৰাদনায়। সে-উনাপলার 
ঘোর কেটে গেল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর, এক বসুর 
পার হতেনান্যতেই । তারপর ১৯৪৮ দন থেকে 
নানা উ্থানপতনের বধ দিয়ে চলেছে আন্দোলনের 
পর আশোলন। ১৯৬৮ ৬৯এ ঘটেছে পৃথিবী" 
ব্যাপী মালোড়নক্ষ্ট কাৰী গণ্য থান। ৰিভিনাবুৰী 
কর্মসূচী, ভাবধারা, আদর্শ ও তবানের সংস্পর্শ ও 
সংঘাত অভিবাজ্ হয়েছে এইসব হশোলন ও অত্যু- 
খালের যধাদিগে,। পরিণতিতে ১৯৭১-এর র্রক্ষযী 
যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নানুষের ধাপের বিনিবয়ে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে বাওলাদেশ। 

বাওনাদেশ প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে অবস্থিত এই- 
সব 'আপোননের নব্যদিঘ়ে জনগণের বুগান্তকারী 
খাশা-দাকাম্ার অভিব্যক্তি ঘটেছিল । ১৯৫৪ সনের 
যুক্তক্জণ্টের একুশ দফার এবং ১৯৬৯ সনের 
‘ছাত্র সংগ্রাস কৰিট'র এগার দক্কার পূর্ববাঙলার 
বিভিন্ন স্তবত্নের মনগণেপ্ন দাবি-দাওয়া ও আশী 
আকাখখার সংগ্রেদণেশ্র ভিত্তিতে সানাদিক ও 
স্বান পরিবর্তনের ছাতি-ভিত্তিক কর্মসূচী প্রণয়নের 
চেষ্টা হয়েছিন। এসব কহলূী নি:সন্দেহে ধুগাস্তরের 
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ইদিতবাহী ছিল, এবং এণ্ডলে৷ প্রণয়নের পশ্চাতে 
নেতৃত্বের উদ্যোগ ও দুরুদশিতা ছিল সামানা, 
গণের চাপই ছিল প্রবল । আলগণেন বিপ্লবী 
আশা-হাকথা। ও নুক্ত্ষরী সংগ্রাষের ববাদিরে 
যাযলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হস্গেছে সা, কিন্ত বাওলাদেশ 
প্রতিষ্ঠার লধ্য দিয়ে এ দেশের ন-দীবনে কোন 
নবহগের সুচনা হয়নি। ১৯৪৭ সন খেকে ১৯৭১ 
সন পর্ধন্ত লবনে নানাভাবে আমাদের দরাতীর ও 
সামাছিক জীবনে বিভিন সন্বাবল৷ স্পষ্ট হয়েছে, 
এবং বাচনাদেশ প্রতিষ্ঠার নবা দিয়ে লাত্র একটি 
সন্বাবন৷ আংশিকভাবে বান্তবান্সিত হয়েছে_পন্ন ' 
সন্তাবনাসযূহ নতুনভাবে তীব্রজ লাভ করে চসছে। 

আলোচা কারে এদেশে পাকিস্তানী 
জাতীয়তাবাদের লিকদ্ধ অবঙ্গপ্রকাশ করেছে 
বাস্তালি জাতীন্বতাবাদ, ধনীর জীবনদৃষটরে নিগড় 
ভেঙে লাখী। তুলেছে যুক্তি অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞান- 
ভিত্তিক লীবনদৃষ্ট, পন্গকানেপ্ সিক পেকে জানুম 
দুষ্ট ফেরাতে চেয়েছে ইহকালের দিকে. আর 
প্রেণী-শিরপেক্ষ মানবতাবাদী মতবাদের বিপরীতে 
শ্ৰেণী:সংগ্ৰামের মতবাদের প্রসার দটেছে) কিন্ত 
সবকিছু যেন ঘটেছে পরার খৃতক্ফুর্তাবে ; 
সাধারণ মানুঘ পরিচালিত হয়েছেন জাবেগের দ্বার). 
বিষতলবাছ পরিচালিত হয়েছেন আবেগের দ্বার, 
সাজনীতিবিদের। চলেছেন আবেগ ও গৃত:স্ফূর্তভার 
পৰ ধলে॥  শিরী-দাহিতিকের।, চিন্াবিদেরা, 
রাজনীতিবিদের। ঘটনাপ্রবাছকে অভীষ্ট কূপ দেয়ার 
চেষ্টা সাহালাই করেছেন। হৃলগেন্সর কাছে বুদ্ধ 
পরাজিত হয়েছে প্রাত্ন সকল সনয়। আবেগ, 
উত্তেদলা, সেন্টিনেন্ট ও স্বজস্কূর্ততার হধাকে 
ফাকে বুদ্ধির প্ররোগ যেখানেই কিছুটা লক্ষ্য করা 
গেছে সেখানেই দেখ) গেছে সততার চেয়ে বূরততার, 
আন্তন্িকতার চেয়ে শঠতার, প্রতিপ্র্তির চেয়ে 
ভীওতার, ভালবাসার চেয়ে প্রতারণার, দেশপ্রেনের 
চেরে অন্লীল উলঙ্গ যান্বপ্রেের একচ্ছত্র প্রাবন্য। 

উনসৱরের গণ-দত্যুথানের কর্রধারা ও 
গানের বধ্য দিয়ে বিপুল ছ্লগণের অপরিণত 


ও অস্ত আশী-কাধা। অভিব্যক্জ হয়েছিল 
সে অবস্থার হাছনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দেতৃত্ 
গোষ্ঠাযবার্গ-প্রণোদিত ঘরে জনগণের কাঁচা 
অনুভূতি ও [পরিণত আকাথাকে উত্তেছিত 
করেছিল হাত্র, সুষ্রপ্রলারী পরিকল্পনায় বাধ্যামে 
পরিণতির দিকে এগিয়ে লিরে যাওয়ার কথা 
ভাবেনি । ঘটনা চলাকালে এই গণ-দভ্যুত্বানকে 
পত্র-পত্রিকাত সৃতসস্কূর্ত গণ-অভ্যুণ্থান ধলে 
অভিহিত করা হরেছিল। বলা বাছুল্য, ছনগণের 
আশা-আকাখ্খা ও কর্ষকাও ছিল বনলাংশে স্বত:- 
স্চু্ত আৰ নেতৃৰও ছিল দ্বস্কুর্ততার কবলে 
অসস্বা়।  ঘটনাপ্রবাছের উপর আন্তরিক, সং, 
লচেতন, দূরদণী ও প্রতিভালম্পন্র মানবিক ইচ্ছার 
ভুমিকা ছিল লগণা। 

আনাদের লনা ও রাহ্ট্রের দিকট-তীতেন 
গপ্যাবলিঙ্গ প্রতি বদি আবরী। আমাদের নানসনেত্র 
প্রদারিত করি, তাহলে সহজেই এই সিদ্ধান্তে 
আনস। পোছি বে, ঘাটের দশকে আমাদের দেশ 
এক সাংস্কুতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিপ্রাবের 
হারপ্রাপ্তে অবস্থান করছিল । কি বাগুলাদেশ 
প্রতিষ্ঠার নৰা পিনে স্ে-বিপ্ুথ সাবিত হৰলি, 
আদলে বা ঘটেছে ত৷ এক সৈরাপাবালী উন্নন্ফন | 
একা বলিষ্ঠ লার্তির উল্যেম্ণপর্ষের উত্তেদনাকে 
পনিচালিত করতে সনর্ঘ এবং গোট। সবাদব্যবস্বার 
সিপ্লৰী ব্বনির্নাণে সক্ষৰ বুদ্ধিবৃত্তিক ও ব্লাৱনৈতিক 
নেতৃববের অভীবই নৈরাদ্যজনক পরিণতির কারণ। 

২. আবাদের দেশের ঘাটের দশকের বিপ্ুবী 
সন্তবনার এই ব্যর্থতার দারির খেকে আৰাদের বিদ্ধৎ- 
সমান যুক্ত নয, বরং কোন কোন দিক থেকে 
রাঙলীতিবিদগের চেরেও বিবতসমাঙ বেশি দারী। 
দেপ-কালের দাবি ও নত প্রতিভার বৈশিষ্টোর 
কণা স্মরণে রেখে আঁবর) যদি আসাদের লেখকদের 
রচনাবলি ও সংগঠিত কারবার পর্যবেক্ষণ করি, 
ভাহলে সংঞ্ষেই এ সত্য আমাদের কাছে স্পষ্ট 
হয়ে ওনে। 

লেখকদের চিন্তাধায। ও কর্মখারায় পাঘক্য 
আচছে। কিছুসংাক লেখক বিবেকের নির্দেশ 


পরিহার করে বাহ্য স্বার্দের বশীভূত হবে অপক্রিয়া- 
শীল ও রক্ষণশীল শক্তির অন্লীবাহক ও চাটুকার 
হিলেবে কাছ করে এবং তাদের উচ্ছিষ্ট লাভের 
নয প্রতিযোগিতা করে। আবার কিছু লেবক 
আত্সিকভাবেই সক্ষণশীল চিন্তাধারা ও কর্দধারাস 
অনুসারী হম এই দুই দাতের নেশকদের ক্র 
সামাজিক স্বস্থের দধন্য নিকেরই প্রতিনিধিদ্ক 
করে। যে লেখকেরা প্রগতিশীল বলে পরিচিত 
ছিলেন, যার। প্রগতিশীল ধনে আ্পপরিচয় দিয়েয়েন 
ও নহতের কাতারে দাবার চেষ্টা করেছেন, 
আঁৰি শীপেরই এতিহাসিক দারিত্ব ও কর্তব্য 
বিছর চিন্তা কনে এই ব্যর্থতার কথা বলছি। 
প্রবন্ধ ও গবেষণার ক্ষেত্রে কিছু উচ্দুল ব্যতিক্রস 
অবশাই আহে, তবে ব্যতিক্রবের স্বারা সাধারণ 
প্রবাহের বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয় না। 
বাঙনাদেশের প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী দুই দশকে 
ষেসব গণআশ্োলন হয়েছে, সেগুলোতে ছান- 
সাধারণের বেলব আশাতাকাখার প্রকাশ যটোছে, 
যেসব দাবি-দাওযরা ও গ্লোখান উঠেছে, বে আদর্প- 
চেতন) ও নতবাদ-অনুসন্ধিৎপা আর নতুন সলাদ 
স্থষটির তাগিদ নাখাচাড়া দিয়েছে, তার তুলনায় 
আবাদের চিপ্রাবিদদের অনুসন্ধিৎসা, সবদেশভাবলা, 
জীবনচেতন। ও দৃষ্টিভদি-ষে অনেক পন্চা্বর্ভী 
ছিল, তাত ভুরি ভুরি লমির উপস্থাপন করা যার। 
উদাহরণ শ্বন্ূপ এখানে আৰি শুধু একটি প্রলদের 
উল্লেখ করব : বা্লাদেশের রায্ী্ আদর্শ । 


অথচ প্রগতিশীল লেখকদের কাঁহ থেকে, বিশেষ 
কলে প্রীবন্ধিক ও গসেদৃকাদের কাছ খেকে, কাল 
এসব বিঘধ লম্পর্কে গতীত্র চিন্তা, স্পষ্ট নতীমত, 
গুচ সিদ্ধান্ত এবং লারাবাছিক 'দধ্যব্দ-শুনুশীনন 
দাবি বলেছিল । গণচেতনা ও গণগাণরণের দিকে 
তাকিয়ে একটি এরতিহাসিক পথ ছুড়ে বাঙনাদেশের 
বিহ্বৎগবাদের এই নীরবতা ও পশ্চাৎপদ্তায় 
বিত হতে হয়। একণা। বললে সোধ হয় ভুল 
পলা হনে লা বে, 'ললাচেন্ বিবেক" বলে কদিত 
এবং হতে ক্গাতানে দাড়ানো লেখকদেসু এই 
আন্মনির্বাসস ও নীনবতাই দোশেস চনসাধাশ্বণকে 
পন্নিণতির দিকে । ১১১৩-৬৪ লে গাশিস। ও চীনের 
সঙ্গে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর 
সমাজতান্িক দাহিত্য এ-দেশে ব্যাপকভাবে এসেছে । 
তক্ষণ সনাছেন একাংশ সনাছতায়িক মতবাদের 
দ্বার৷ উদ্‌ দ্ধও হয়েছেন এই কালে। এ অবস্থার 
[শীনন ও য্যাৰ্যা-বিলে- 
ঘণের প্রকৃষ্ট যো ছিল । সবাভতয্ত আদৌ 
কানা কি-না, কাল্য হলে বাংলাদেশের বিশেদ 
অৰপ্থার লনাঘতয়ের জপ কি হতে পারে, 
কালা নাহলে সমাজে ঠেকানোর উপায় কি, 
আমাদের সনানের রতিহাসিক প্রবণতা কোর্‌ 
দিকে, সমাদের অভ্যন্তরে বিডি] মৌলিক বিক্সোধ 
কি কি, ধর্ন প্রকৃতপক্ষে কি, ধানে গে গীবম ও 
সঙাছের সম্পর্ক কি. বাংলাদেশে ধর্মের বিবর্তনের 
উতিহালিক “প্রক্রিয়াট। কেবন, এদেশের বিশেষ 
পরিস্থিতিতে জনগণের ধর্ব-দিজ্রা। ও জীবন- 
দিজ্ঞাসার বৈশিষ্টা কি এবং বর্ডমান পর্বায়ে এদেশের 
আনগণের ধর্মচেতলার সর্প কেবন, নতুন জীবন- 
দর্শনের দন্য তীব্তন সামাদ্িক উৎকণ্ঠা কেন 
ঘেগেছে. এই উৎকণ্ঠা যেটানোর উপায় কি, ধর্ম 
ছাড়া ঘাট, সমাজ ও জীবন চলবে কেনন কারে, 
জীবন সাম ও হ্রাচ্ট্রের অবলম্বন হিসেবে বর্সের 
কোণ বিকল্প সম্ভব কি-ন। এবং স্তব হলে ত! কি 
ইত্যাদি অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ যৌনিক প্রশের জবাব 





কাল লেখক্ষদেত্র কাচ্ছে--বিশেষ কনে প্রাবন্ধিক ও 
প্রবেষবাদেস কাচ্ছে_কাসিলা কনেছচিল। কিন্ত এই 
ছিক্রান্স, উদ্বেল, উৎকঠ্ঠিত, বুক্তাজ, বেপনোনা। 
কালে আদাদেশ্র বিদ্বংসনাঘ লিজেঙের এতই 
শ্বরবিত প্রনাণ করেছেন যে, সংসাহ্বল নিরে তার 
এসব প্রশ্রের লক্ুবীনই হলনি। পণতস্ের আদর্শ 
বেশ অনেক কান ৰরেই কলেঘ-নিখুবিদ্যালরে 
চাত্রছাত্রীসের শিক্ষা দেওয়া হর। লিশ্য শিক্ষার 
সাব্যন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংস্সেছি। আর ৰাঠানায় 
সেডলোভে অধিকাংশ লেখকের অর্থশিক্ষার্র ছাপ 
এত স্পষ্ট যে, প্রকৃতপক্ষে লেগুল্সে) ছারা আনাদের 
জ্ানভাগ্াস্নে শতুন স্রিছুই সংবোছিত হয্নি। 
নিতান্ত মৃত সংবাক উল্লেখযোগা “গছে স্ন অনু- 
বাদে আন্তরিকতার পরিচয় আছে। কিন্তু সর্ব 
ক্ষেত্রেই বতবাদ পাশ্চাত্য সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে 
পাণ্চাভ পণ্ডিতপের সবাত) প্রণীত। আৰাদেশর 
‘দেশের বিশেঘ পর্থিন্থিতিতে পণতস্তরের সন্তাবনা 
কতখানি কিংবা এ দেশে গণভব্েৰ সপ কি হতে 
পানে, সে সম্পর্কে বাংলাদেশের বেসদদওশীল কোন 
ৰিশ্বান বাংলাভাষার কোন উদ্লেবোণ্যা পুস্তক বা 
লিখেছেন বলে আনান্গ জালা নেই । জাতীস্রতাবাদ 
সম্পর্কে পাশ্চাতা পণ্ডিতদের অনুসবণে আবাদের 
জাতীয় জীবনের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক কিছু নিকট রচনাস 
লাক্ষাৎ পাওয়৷ যেতে পাত্রে, তবে লেগুলোনু 
অধিকাংশই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালের 
প্লচনা। আঘকেন্ন দিনে বে কোন দেশের জাতীয় 
আন্দোলনে জাতির সানাছিক ইতিহাস একাট 
শুরুবপূর্ন ভূমিকা পালন করে চাতীর ইতি- 
ছাল কেবল জাতির গর্ব ও গৌরবের দিক- 
খুলেছি গতির সামনে হাজির করে লা. জাতিত 
বর্তমান দর্দশার খ্রীতিহাসিক কারণসমূহ ও হাজির 
করে. এবং নে দূর্ঘশার হাত থেকে অব্যাহতি 
লাভের ও ভবিঘ্যৎ সম্ভাবনার চিত্র প্রকাশ করে। 
ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই কালে গোটা পাঁচেক 


উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, বৈদেশিক অর্থের ও সরকারি 
পারিতোদিকের লালসার রচিত কিছু বিকৃত 
এতিহাসিক রচলা, এবং ধ্যাপকদের চাক- 
রিত্ন প্রনোশনের সুবিধার্থে কিংবা ডিগ্রী লাতের 
জন্য অপবা অন্য কোন ধ্যবলারিক ধ্ররোদ্দে 
প্রধানত ইংরেছি ভাদার লিখিত বেশ কিছু গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়েছে! দেশের বৃহত্তর শিক্ষিত সলা- 
জের হাতে দেরার উপযোগী জাতীর ইতিহাসের 
সর্বাহগীণ কোল পুস্তক যানর৷ পাইলা॥ আন্ছাড়া 
এনদেশেঙ্গ জীবন, সনাদ, জাতি ও রাঘ্ট্রের একটি 
সঙ্গ ইতিহানও : আছ ও বচিত হরলি। এ 
অবস্থায় বাংলাদেশের রাহ্ট্রীর দাদর্শ হিসেবে 
পলা, ধর্মলিরপেক্ষতা, পণতন্তর ও জাতীরতা- 
বান্রে যোষপায় সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্তবত্তের্র আর- 
খুনি দেয়ার মতে লেখক-শিল্পী-পবেষক-পণ্ডিতের 
অভাব ঘটেনি দেশে। ভাবার ১৯৭৫ সনে সরকার 
পন্রিবর্ডনেত সঙ্গে সে নুতন লীতি প্রচারের জন্যও 
লেগক-শিশ্রী-পর্ডিত-গাবেষকের তাক ঘটতে দেখি 
না। 


এই সঙ্তব্যের প্রতিবাদ করে অনেকে হস্ত 
বলতে পারেন বে, পরিবেশটাই ছিল তখন প্রতিকূল, 
কলে লেখকেরা বিরাট নহও প্রতিতা প্রাণ করার 
কোন সুযোগই পাননি । এআ।পত্তি সম্পর্কে 
বলে চাই £ আপনি নিতান্তই অগভীর, গতা+ 
নুণাতক দৃষ্টর পরিচাস্কক, কিবে সম্পূর্ণ প্রতারণা- 
মূলক । বিরাট হহ্ৎ প্রতিভার শ্বক্থপ, তৎকালীন 
পর্রিবেশের বৈপিষ্টা ও লেখকদের কার্যকলাপ 
পর্ধালোচনা করলে ত। উপলব্ধি করা বার। 
আমার ধারণা, ৰিস্বাট নছখ প্রতিভাত আক্মপ্রকাশের 
পক্ষে কালা ছিল চৰখকার। যে-কালে দেশের 
সর্বস্তরের ধায় সকল যানুষ এত ছিওসাসুখর, 
উতকণ্ঠিত ও সংগ্রাফ-বুখর ছিল, যে-কালে দেশের 
মানুষের দানার বোবার তর্ক করান নতুনকে 
গ্রহণ করার ভাগ্রহ এত প্রবল ছিল, এবং বে- 
কালে বিপুল জনগণ নতুনকে প্রতিষ্ঠা করার জনা 
লারা দুনিয়ার দৃষ্ট-দাকর্ঘণকারী বিস্রোহে নাগা 


ভুলে গীড়িরেছিল, একটি জাতির জীবনে যে- 
কালের আবির্ভাৰ বছ শতাব্দী ব্যবধানে ঘটে, সহও 
ও বিরাট প্রতিভার আব্বপ্রকাশের পক্ষে সেই 
কাল প্রতিকূল ছিল ? পরিবেশের দোহাই দিয়ে 
কিংবা ফেরিওঘালামথুলত ছল-চাতুরির অশ্ব দিয়ে 
কেসব প্রতারক, ধূর্ত, চতুর, অসদত, বিবেকহীন 
কখা ক্রপগত প্রচার কর। হচ্ছে. সেগুলোর 
স্বরূপ উপলদ্ধি পক্তির উদ্বোধন কি আবাদের 
মধ্যে ঘটবে লা? 

৩. বাংলাদেশের লেখকেরা তখন সামপ্র- 
দাক্ত্িক ও অসাম্প্‌ দাপ্রিক এই দুই দলে বিভন্তর 
ছিলেন, এবং উভন৷ দলের লেখকেরাই লালা বিদরে 
প্রধানত দলের লাধারণ বন্তব্য প্রকাশ করেই দায় 
সেরেছেন--পতীরে প্রবেশ কস্তে বিশেষ চেষ্ট। 
কক্েননি। দলের বব্যে থেকে দলীর নিরাপঞ্জ৷ ও 
দলগত সুবিধা পাওয়া হায় আর প্রগতিশীল 
দলভুক্ত বলে পসিচিত হতে পারলে সামাজিক 
সন্তানট বছ।র খাকে--এই সাবান্য অভিপ্রা্ই 
বোধ হয় নেক রচনার পেছনে ক্রিয়াশীল দ্বিল॥ 
আস্তরিকত। ও সিরিয্াপনেসেত্র অভাবে অনেক 
গুকুত্ধপু্ বিঘরও এই কালের লেখকদের হাতে 
পড়ে অধ:পতিত হয়েছে । মার লানা। বাহ্য উদ্দেশে 
রচিত নেক আত্তত্বিকআহীল তাৎপর্বহ্থীন লেখাও 
দলীর প্রচান্দেন ফলে নানাভাবে সমাছিক রুদ্বেত্র 
অধিকারী হরেছে। 

বেখকদের চিন্তাবারায় ও সাংগর্টনিক কর্ম- 
কাণ্ডে বিরোধের প্রকৃতি ছিল অত্যন্ত জটিল। 
হল বিরোধসনূহের, এমনকি প্রধান বিরোধেরও, 
উভর পক্ষেই অবস্থান করেছে প্রগতি ও প্রতি- 
ক্রিরার শক্তি একই সঙ্গে । কলে জ্ঞানের স্বস্থ 
বিকাশের জন্য বে বুদ্ধিবৃত্তিক ৰাদ-প্রতিবাদের 
দরকার হর, তাও হয়েছে অটল, বিকৃত, রস্যা" 
চ্ছন্র? বাদ-প্রতিবাদ হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
দৈনিক পত্রিকার উপসম্পদাকীর নিবন্ধে কিংবা 
বিবৃতির বাধ্যযে--কখনও বা৷ হাসিক পত্রিকার 
পৃষ্ঠার়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সন পযন্ত কানে 


যেশৰ বিষয় সিয়ে বাদ-প্রতিবাদ হয়েছে. দেগলোয় 
সংখ্যা কত । আর এই তেইশ বছর ধরেই চলেছে 
একই ৰিতৰ্ক--একই যুক্তি-তর্কের চৰিতচর্বন, 
উত্তরণ ঘটেনি নূনত সতত্র ও মা ্বরিকতার 
অভাবে । বৃদ্ধের মধ্যদিয়ে পরাজিত ল৷-দওযা 
পর্যন্ত বুজিব পালয় কেউ বানতে চাননি 
যুঝেউনেও সত্যকে স্বীকার করতে চাননি বাহ্য 
মারের কারণে--শিল্প-সাহিত্যগত ৰা জ্ঞানগত 
কারাণে নয্ন। বাদ-প্রতিবাদের স্বাশিক প্রক্রিষা্গ 
সত্যানুষদ্ান শ্বসসাপেক্ষ, তার ছনা অধ্যয়ন- 
অনুশীলনের প্ররো্ন হর, সৰ্বোপৰি প্রনোজন 
হব সাহস ও লততার । অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেপ 
সরে ও স্থকৌশলে পরিহার করেছেন আমাদের 
প্রগতিশীন প্রাবদ্ধিক ও গবেদকেরা। 


বি্খসমাচের সাংগঠনিক কর্দোদ্যোগের 
দিকে তাকানে দেখা যার পাশের দৃশকে বছ- 
নিন্দিত ‘কংগ্রেস ফর কানচারান ক্রিডব' এবং 
পি. ই. এন. আর ঘাটের দশকে আইমুব-সরকার 
লালিত ‘পাকিস্তান লেখক সঙ পূৰ্বাঞ্চল শাখা” 
বেশ শক্তিশালী ধরেছিল, এবং এইলৰ প্রতিষ্ঠানে 
অলাম্্রদাসিক প্রগতিশীল নেখকেরাও সামদের 
গারিতেই ছিলেন সাম্পদারিক অপক্রিয়ানীন 
লেখকদের সঙ্গে তাদের লহাবস্বানে সৌহার্দোর ও 
সম্প্রীতির তেষন অভাব ঘটেনি । 


অথচ প্রণ্ুতিশীল লেখকদেশ্ব কাছ থেকে কান 
সৃজ্ঞ কর্ষোদ্যোগ দাবি করেছিল। কান দাৰি 
করেছিল যে, তাঁর। শৃত্তর স্বাধীন প্রতিষ্ঠান পড়ে 
ভবিষ্যত নবৰুগের চিন্তাধার৷ ও কর্োদোগকে 
সম্প্রন্নারিত করবেন। কানের যাহ্বান ছিন 
তার “বুদ্ধির সুদ্ধি আম্মোননে'র, বেগন রোকেয়া 
ঘদ্ররুল ইসলাম, আবুল লেন, আবদুল ওসুদ 
প্রবুখের পরিচালিত বিশ ও তিরিশের দশকের 
কর্ধারার এবং প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙেষ'র 
উদ্যোগেত্র বুনঠায়ন ও অভিজ্ঞতার বারলংকলল 
করে, নতুন আলোকে ল্বাত হরে, নতুন পথের 


অভিযাত্রী হবেন এবং এক নতুন অরুপোদয়কে 
অবশ্যস্তাৰী ও অনিবাৰ্য করে ভুলতে লচেষ্ট হবেল। 
কিন্ত তা তীরা করলেন না। সান্প্রারিক ও 
আরবিত্রীত অপক্রিরাশীল লেখকদের সঙ্গে একই 
প্রাটফর্ধে দাড়ালেন প্রগতিশীর ৰলে আন্মপরিচন- 
লানকারী লেখকেরা ও ৷ "হাস্কবিজবেন স্বাধা সড়ক ধবে 
তীর। চলতে চাইলেন মায়বিক্রয না কৰে। ক্ষিশ্ছ 
এ সড়কে পা বাড়ালে আত্ববিক্রর লাকবে 
উপায় থাকে লী, কিছু দূর অগুসর হলেই 
লেকের সতিঘ নির্ঘর  বলাৎথকারের শিকান 
ভর) প্রলোভন বড় তরন্ধর। য্যাতিবান, ক্ষলতা- 
বান ও আপিক-দিক-পেকে স্বচ্ছল লেখকদেরকে ও 
প্রলোভন টেনে নিয়ে গেল বলাংকারের পিকার 
হওয়ার সস্থণ, তৈলাক্ত, পিচ্ছিল, প্রত্যাবর্তনের 
উপাত্রহীন অন্ধকার পথে । এভাবে ‘প্ৰপতিশীল' 
লেখকের অধংপতিত ছলেন, অপক্রিযাৰ দোলনে 
পরিণত হলেন, দেশের বৃহত্তর জীবনপ্রবাছ থেকে 
বিচ্ছণু হলেন, ‘সনাদের বিবেক' বিংবস্ত হল, 
উত্তরকালে বাঙালি সমাজে ও চীবলে উল্চুল 
উদ্ধারের বদলে নেষে এল নারকীয় অবংপতন ) 


8. এই কালে গ্ত্বাদিতে ও পত্র-পত্রিকাৰ 
লব চেবে বেশি প্ৰবন্ধ প্রকাশিত হল্সেছে লংস্কতি, 
লাহিত্য, লাছিতাতত্বু ও সাছিত্য-বিশ্লেষণ দম্পাকিত 
লাল) বিয়ে ৷ সংস্ছৃতি বিঘরক রচনাগুলে। প্রায়শ 
আবেগ সস্বল করে ব্রচিত এবং প্রধানত সাছিতা- 
নির্ভর ॥ সংস্কৃতির বাস্তব ভিত্তি সম্পর্কে গুরুত্বের 
সঙ্গে ডালোচন। করেননি প্রায় কেউই । আধুনিক 
লযাদ বিজ্ঞানের আনে৷ কারও চিন্তাকে বিশেদ 
প্রভাবিত করেছে বলে বনে হয় লা। আবও 
লক্ষণীয় বে, এ-বিদয়ে প্রবন্ধ লেখেননি--এনন 
প্রবন্থলেবক বোধ হর তখন একজনও ছিলেন ন।। 
প্রা একই বনের বক্তব্য বলেছেন অনেকে. 
চিন্তার পার্থক্য এত লাবান্য বে ত1 অনুসন্ধান 
করে বের করতে হয়। তা-লন্ড্ কেউ কারও 
কাছে প্রণ স্বীকার করেননি ; ভাবখানা এমন 
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বে, প্রত্যেকেই এবিষয়ে স্বাধীস ও যৃতক্তভাবে 
প্রন বারের মতে লিখছেল। ফলে নেখ৷ পড়ে 
পূর্ববর্তী রচলা ও পরবর্তী রচনাকে আলাদা করা 
এক গোড়েন্না অনুপন্থালের ব্যাপার 1 এটি প্রা 
সকল বিষরের এবং দুই তিন্ল ছাঁড়। প্রায় সকল 
প্রথদ্ধিকের বেলাবই ঘটেছে । এই ঘটনা প্রবন্ধের 
তথা চিন্তাচচীর সমগ্য পরিবেশকেই সনূনে বিনষ্ট 
করেছে। আর পীড়াদাফক চবিতচর্ষন সানগ্মিকভাবে 
লেখার প্রতি পাঠকদের এবনোযোগের কারণ হয়েছে! 

সাহিত্য-বিশ্রেমণ ও সাহিত্যতব্ের ক্ষেত্রে 
দেখা যাম, একট ধরনের চবিতচর্বন ও এতানু- 
গতিক অনুবর্তন। সাম্পরদারিক লেখকদের 
যন্তব্যট৷ বোৰা৷ যার, কারও কারও চত্যুত্জ ও 
ধূর্ততাও সদ ধরা পড়ে। কিন্ত অসাপ্রদারিকদের 
বোঝা। অনেক ক্ষেত্রেই বুশকিল। কেমন ৰেন 
একটা লুকোচুরি আছে, কারচুপি বাদে, অশ্পষ্টত৷ 
আছেএকটা। স্বিবান্িত মনের পরিচর আচে তাদের 
লেখায় । প্রাণের কপ৷ প্রাণের তাঘার বলতে দস্কোচিত 
হরেছেন তাঁরা, স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভারে অকপটে 
প্রকাশ করেননি লিছেদেন্স নতানত ; ফলে বুঝতে 
কষ্ট হয় এবং অনেক সবরই বোৰা। হার না, তরী 
কি বলতে চেরেছেন। অনেক নেখকের রচনা 
পড়তে গিঙ্দেট বনে হয় এক রকন “নকল 
শৌখিন নজদুরি'_যেল ‘শুৰ ভঙ্গি দিয়ে’ চোখ 
চোখ তোনাবার চেষ্টা-ছাপিয়ে উঠেছে 
আর গব কিছুকে ; সাহিত্য সাননার অর্থ যেন 
“সত নূস্য লা-দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা 
চুরি" । শ্রণসাহিত্য, গণসংস্কৃতি, পপব্থী সাহিতা, 
নির্ঠ সাহিত্য, সৰাদ সচেতন সাহিত্য, বিপ্লবী 
সাহিতা, সর্মশ্বার৷ সাহিত্য, ইত্যাদি নান) প্রসঙ্গ 
উদ্বাপিত হয়েছে কিছু তরুণ লেখকের ও 
অলাহিত্যিক বাকিদের পক্ষ খেকে । তথাপি প্রলদ- 
গনে। যে বিশেদ প্ররো্নীর ও গুরুৱপূর্ণ তাতে 
সন্দেহের বোধ ছয় কোন অবকাশ নেই । কিন্ত এলব 
বিষরে দূ-একদন প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠিত লেখকের 


গুনাকটি রচনার সাক্ষাত পাওয়া যা” বাত্রঃ 
সাহিত্য বিঘয়ক আলোচনা সমালোচনার ক্ষেত্রে 
এই কানের সাহাগ্রিক অবদান নিতান্তই লানান্য । 
গ্রন্থ লবালোডন৷ কর পাননি এবকালে। শ্যাম৷ 
অন্যায়, উৎকৃষ্-পকৃষ্ট, সাধারণ-সলাবারণ ইত্যাদি 
বিচাৰেৰ আগ্রহ দেখা ঝাবনি গাহিত্যাদনে। 
প্রবীন নেখকেন। বুনে বের করতে চেষ্টা করেননি 
বীন্যন নতুন লেখক, আর নরীনেরা প্রবীণদের শুধু 
কর্তৃত্ব অদ্বীকার করেই ক্ষান্ত থাকেননি, খানেক 
ক্ষেত্রে প্রবীণদের রচনাদি পাঠের প্রযোচনকে পরবস্ত 
শ্বব্ভা করেছেল। লেপকসের বাই কোন 
পাঠক শৰাল পড়ে ওঠেনি, এবং নেধকের৷ ও 
যনে হয় প্রায়ণ একজন অপরদ্ধনের লেখা 
পড়ে বেখেননি। 


শিক্পনলাহিত্যের লাদা বৈশিষ্টা সম্পর্কে 
বিচ্িন্রতাবে বহু নেখকের্র অলংখ্য প্রবন্ধ ও 
শবেদণাগ্নন্থ প্রকাশিত হলে একা সাদগ্রিক 
শিষতঙু কিলো প্াহিত)তদু মোটামুটি দৃষ্ট 
আকৰ্ষণ করার বত করে কেউ উপস্থাপিত করেননি ) 
শিল্প শিল্পের জলাই--এই তত্র পক্ষে প্রচ্ছনুভাবে 
বত প্রকাশ করেছেন অনেক লেখক, তবে তাদের 
মতবাদের পূর্ণ পরিচন সম্বলিত কোন বিশিষ্ট প্রবন্ধ 
কিক গ্শ্থ দেখা। যায ন৷। আর এ-নতবাদের প্রতি 
অস্বীকৃতি প্রকাশিত হয়েছে কথ্নও কখনও । 
কিন্তু নতুন কোন পছ্ছিটিভ চিন্বার পরিচ্ছনু প্রকাশ 


দিকে, এবং শেষ পর্বত শুধু লাহিত্যের প্রতি বুদ্ধ 
হয়ে সেখানেই বন্ধ স্থাখালেন দৃষ্টক্কে ছীঘনের প্রতিও 
আয় তাকাতে পারলেন না এক্ষেত্রে বাতিক্রষ 
তি অল্প, এবং চলমান কালের দাটনাপ্রবাহেস 
নিলণে বাতিজয সমূহের গুনিকা সাসানয। 
লেখার লাধাষে চলতি ঘটনার ও সাবয়িক 
তিসলে উংগাছ প্রকাশ করেছেন খুব কহ লেখক! 
অপর দিকে চিরম্তনের আকুতিও প্রকাশ পেরেছে 
খুব কম সচনার । রাজনৈতিক প্রসঙ্গ অতান্ু 
সচেতনভাবে ও বয় সহ্বকানে পরিহার করেছেন 
পরার সকল বেখক। অথচ রানৈতিক বিষয়ই 
এই কালে প্রবন্ধের ও গবেষণার সরপ্রধান উপজীব্য 
হতে পারত। বৈজ্ঞানিক কিংব) দার্শনিক দৃষ্টিতদিতে 
ললাদ ও সংহতি বিদণে বিশ্রেঘষণনুলক প্রবন্ধ অখবা 
গন্ধ রচিত ়লি। এই কালের প্রবন্ গ্রন্বগনোতে 
দিঘয়বস্তর একা দূর্নত : অধিকাংশ প্রবন্ধ গ্ত্বই "প্রবন্ধ 
বিচিত্রা" কিংবা 'পীচ-নিশেলি প্রবন্ধ’ নাৰে অভিহিত 
হবার যোগ্য । অপর দিকে নান) বিয়ে চিত 
বিভিন্ন প্রবন্ধে ধায় কোন লেখকেরই নিদিষ্ট 
বারাবাছিক পারাম্পর্ধশীল কোন দৃষ্টিভঙ্গির পরি- 
চব নেই। মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখে হা্ডনাদ 
করেছেন প্রায় লকলে। কিন্ত বানুষের লীতি- 
চেতনার দৈবিক ও সামাদ্িক ভিত্তি শুরুত্বের 
সঙ্গে অনুসন্ধান করেলনি কেউই--সবল্য। সমাধানের 
উপায় সম্পর্কেও গভীরভাবে কিছু চিন্তা করেননি। 


পাকিস্তান আনবে পাকিম্তানবাদী শক্তি 
পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈচিত্রা, স্বাতস্্য ও 
পার্ঘকাকে অসৃীকার করে 'এক ধ্ণ, একরাম 
একজাতি'-র যুক্তি দেখিয়ে : পূর্ব বায়লাকে অর্ধ 
নৈতিক ও বাছ্নৈতিক ভাৰে শোষণ ও দন 
করার এবং বাঙালি সংস্কৃতির স্বাতস্তাকে নুছে 
দিয়ে পাকিস্তানী সংস্কৃতি প্রবর্তন করান চেষ্টা 
চালিযেছিল। পাকিস্তানবাদী চক্রের এই প্রচেষ্টাকে 
বা্লাদেশের ছনগণ বিরাট বিরাট আম্পোললের 
মাষ্যমে প্রতিহত করেছে। এক্ষেত্রে বাস্তলা 


বইয়ের খবর--৭ 


লেখার ৰাষ্যৰে ৰ) পাইগঠলিক ভা.ৰ কোন 
পারস্পর্যনীল সদতিপূর্ণ ভুবিকা পালন করেছেন, 
এটা বল। ৰায় =৷। সাবগ্নিক হটনাপ্রথাহের সঙ্গে 
বিলিক্পে সূস্মুতাবে তাদের রচনাবলি ও কারধাবরি 
পর্ধাবেক্ষপ করলে দেখ। যাবে, তাঁদের অনেক কানই 
বাক্ঠালিয়ার্দের ও ন্যারের বিরুদ্ধে শ্রিরেছে। 
ছাতীয় সংহতির ও আরও অনেক বিঘযের সাহান্ধো 
কীর্ভনের জন্য পাক্াবীদের বালা শিখতে হরনি। 
তবে এক৷ পতা বে, নিতান্ত সৃদ্-সংখ্যক লেখক 
পাকিস্তানবাদী সংস্কৃতির বিরোধিতার ও বাঙালি 
সংস্কৃতির সংরক্ষণে ও বিকাশ লাবনে কিংবা গুরুবপূর্ণ 


করেছেল। তথাপি এই কালের প্রবন্ধে বিম্বস্তপন 


প্রাবছিকদের গ্রস্থাদি পর্ঘালোচন। করলে দেখা যায়, 


বিষব নিয়েই--সেই সঙ্গে এসেছে বাঙলাতাষী 
অঞ্চলের নাগ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পতি 
কিছু বিষয়। নতুন তথ্যের সংগ্রহ এগুলোতে 
পাওচ। বার ; তবে বিশ্রেষণ ও চিন্তার ক্ষেত্রে 
নতুনন্ধ মোটেই পাওয়া দায় সা। আর পবেঘক- 
দের অনুসন্ধানের বির প্রার ব্যতিকযহশীনভাবে 


কর্ণের লংখ্যা নেঘাং কম নর। এগুলোর অধিকাংশই 
একাডেমিক ন্যাচান্বের গবেষণা, এ৪লোতে আবাদের 
দেশের অধঃপতিত শিক্ষাব্যবস্থার ছাপ হতটা স্পষ্ট 
লেখকদের বাজিগত বৈশিষ্ট্যর পরিচর ততটা স্পট 
নয়। আর হিম্দুবিহ্বেঘ, তারত-বিদ্বেঘ, বুসলিন 
সান্যাদারিক চেতন৷ ও পাকিগানবাদী দৃইতনি 
এলব গবেষণাকে বৈনিঠযৰপ্তিত করেছে। তী-ছাড়া 
অধিকাংশ গবেঘণাতেই লক্ষ্য কস যায ওৰ চাবিতের 
চর্বন । অকারণে পাদ্নিকা সংযোদন কে প্রবান্ধের 
দর্শকদের, অর্থাত বার। পড়েন না৷ শুধু পৃষ্ঠা 
উল্টিয়ে দেখেন তীদের, চোখে চমক লাগিয়ে 
দেওয়ার প্রচেটা আাছে অনেকের। ফে-ক্ষেত্রে 
পাদটীক) দরকার গেখানে পাদটীকা ন৷-দেওয়ার 
এবং পাদচীকাকে পৰাপ্ত মা করার প্রবণতাও 
প্রচুর। এ-সত্তেও কয়েকক্ষন গবেষক শ্রৰ ও 
আন্তরিকতার সক্দে বিভিন্ন বুগের বান্তালির ও 
বা্তলা সাহিত্যের ইতিহাসের নানা বিঘয় উদ- 
ঘাটন করে বাঙালির ভ্ঞানভার্তরে নতুন 
জ্ঞান সংযোদন করেছেন। 


অন্যুর বাক্তিগত প্রবন্ধ এই কালে সচিত 
হয়েছে খ্ব কস) অধিকাংশ প্রাবন্ধিকের পচ 
নাতেই ৰ্যক্ষ-বিদ্.প ও উইট-ছিউাস্ের কোল 
উল্লেখযোগ্য পরিচয় নেই) নলননর ব্যক্তিগত 
প্রবন্ধের কিংবা ব্যঙ্গ-বিসপ সূলক প্রবন্ধের রচিরঅ 


হিসেবে অপাধারণ শক্তির পরিচঘ দিয়েছেন, 
এসন লেখকের লান ভাবর। খুজে পাই লা। 
এই কালের ভুললানুনকতাৰে উ*কৃষ্ট প্ৰবন্ধসমূহ 
বভবা প্রবান, লাগনাটা, অতিনিড মাত্রায় 
সরলক্ৈধিক, অধিকাশে ক্ষেত্রে ক্ষ্ডাকৃতি কিংবা 
নাতিদীর্ঘ, এবং রূপগত দিক থেকে বৈশিষ্টা- 
হ্বীন। বন্তব্যকে সুচা্র তীক্ষৃত৷ ছিরে প্রকাপ 
করার, বর্ণনা ও ভাষাকে সুক্ষ্রাড ও বথার্ঘত৷ 
গানের এবং সর্বত্র সাত্তা বচোর রাখার প্রয়াল আছে 
খুব কন সংগ্যক প্রবন্ধে। 


এই কালের প্রবন্ধের রচনারীতি ও 
প্রকরণগত বৈশিষ্টার দিকে তাকালে বিশেষ 
কোন বৈচিত্র্য, কিংবা চিন্তাকর্ঘক জ্ূপের সাক্ষাৎ 
পাওয়া যায় ন৷। বেশিরভাগ প্রবন্ধ বর্গলা- 
সুলক। সেগুলোতে লেখকদের অভিজ্ঞতা এবং 
তথ্যজ্ঞান ও ততুক্তান প্রকাশে বখার্ঘত৷ নেই, 
লক্মাত৷ ও তীক্ষ্ুত। দে, নেই চিন্তার গভীরতা ও 
পরিশীলনের ছাপ) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবান্ধের 
অন্তর বিদয$লোকে স্তুখখলভাবে সাছাবার 
চেষ্ট৷ করেননি লেখপোরা ॥ তার ফলে প্রবন্ধ হয়েছে 
শিখিববন্ধ, বক্তবা থেকে গেছে অস্পই, আর 
পুনকুক্তির ফলে প্রবন্ধের লৌন্দর্হানি ঘটেছে। 
অনেকে তাঘার জাটলত। এলে কিংবা বাক্য গঠনে 
নতুনত্ব পরিচয় দিয়ে গাস্রীর্ধ স্বষ্টির চেষ্টা করেছেন, 
তবে একাতীয় হুণ্লিয়ানায় পাশ্তীর্ষের বদলে ক্ত্রিসতহি 
প্রকট য়েছে । বাঁর। সাৰানা বক্তব্যকে অসাঁষালা 
করে তোলার আনা কলাকৌশলের দিকে বেশি 
যলোযোগী হয়েছেন, কৃত্রিনতার কারণে তারা ব্য 
হয়েছেন বেশি | ধার সহজভাবে বক্তব্যকে তামা 
দিতে চেরেছেল, তাঁদের সন্গলত। ও স্পটতা অন্তত 
আন্তরিকতার পরিচন্র বহন করেছে । আসনে তুচ্ছ 
অনুভূতি, অগর্তীর ভাব ও সামান্য চিন্তাকে শুধু 
কলা-কৌশলের ছোরে অসামান্য কিবো৷ তাৎপর্যপূর্ণ 
করে তোলা সম্ভব নর। ভাঘার দিকে লক্ষ্য করলে 
দেখ৷ যার, এমন প্রাবন্ধিক কমই আছেন ধাদের তাঘ। 


যখাগন্তব নিশৃত। ভুল ও সেকেলে বানান, 
অবান্তর ও অ্তদ্ধ শব্দ, বেবানান অলস্কারের ভার, 
অন্বরহীন ভুল ও অস্পষ্ট বাক্য, সানুচলিতের 
শিশ্রণ, অনুচ্ছেদে পারম্পর্যহীন বাক্যের সবাবেশ, 
পরবর্তী অনুচ্ছেদের সঙ্দে পরবর্তী অনুচ্ছেদের 
অসদাতি ইত্যাদি অতি স্থলত | যে কোন দৃ্টিভদ্দি 
নিয়ে কেউ সদি এই কালের প্রবন্ধ সবৃহ থেকে 
বক্তব্য ভাব ও ভাঁঘা বিচানে উতকৃষ্ট অনুচ্ছেদ 
চরন করে একার্ট উত্বতি সঙ্চলন প্রকাশ করতে 
চেষ্টা কবেন, তাহলে তার হতাশ হওা। ছাড়া 
হতো টপায থাকবে না। বরিনচগ্র চাটোপাব্যার, 
ত্ৰিবেদী, প্র্থ চৌধুরী ও নৃহ্মদে বসুর সার্ক 
উ্তরন্থুরী হিপেবে প্রয়ূতা এই কানের বালাদেশের 
কোন প্রাবদ্ধিককেই নার্ধদা স্ওহা সম্ভব নহ্র। 
৫. এসব সীমাবদ্ধতার শিকার হয়েও এই 
কালে প্রবন্ধ ও অন্যান লানা বিষরে বর্দল। ও 
চিন্তানূলক এন্য বচন) ও গবেষণাকর্ে্ লাধামে 
কিছু লেগক আসাদেন চিন্তার ধারাকে অগ্রসর 
করেছেন, কিছু লেখক নানা কারণে লেখক- 
খ্যাতির অধিকারী হযেছে, কিছু লেখক পরিবর্তন 
ও অগ্রশতিকে বাধা দেয়ার দন্য কদম ধরে- 
ছেল, আর কিছু লেখক নিঘের৷ চোরাবালিতে 
প৷ দিয়েছেন এবং দেশ ও সসাজাকে চোয়া- 
বালির পথে অগ্রসর হতে সাহাবা করেছেন। 
অবদান বিচাগ্লে এদের নব্য থেকে একদন, দূঘন, 
কিংবা তিনজনকে একান্ত বিশিটন্পে চিহ্রিত 
করা দুক্বহ ; কারণ এই কালে বিশেষ স্বাতস্ত্রোর 
বলে কেউই অসাবারণ বিশিষ্টতার ভাস্বর নন । 
কালের সন্থার্ণনীর নির্ঘর আঘাত সহ্য করে এবং 
গ্রন্থাগারের শ্পর্শহীন অবস্থাসে ধুলিবালি, উই- 
কীট ও ঝড় ঝাপটার কবল থেকে মুক্ত থেকে 
কোন্‌ লেখকের কোনু যচন। কোন্‌ কারণে ফত 
কান সনাদৃত হবে-আ ভাবতে গেলে এটাই 
মনে ঘর যে, ভবিঘ্যাৎ বখন এই কাল সম্পর্কে 
জানতে আগ্রহী হবে, তখন কিছু রচন৷ অবশাই 


কৌতৃহলের সঙ্গে পঠিত হবে, এবং এই কানের 
লেখকদের দীনত৷ অক্ষম] ও অনেকের চরিত্র 
ঘীসত৷ বে-কাদের পাঠকদের বনে বিদ্নারেন স্য্টি 
কত্রবে । 

ব্চনাত্ন ওণগত ৰান বিচার না-কনে বাঙলা 
ভাঁছায় রচিত সেকালের প্রবন্ধগুন্ব ও পবেঘণ৷- 
গ্রশ্বের একাট তালিকা তৈরি ক্লে তাতে 
ঘয়তে। আমর) প্রার শ-পাচেক গ্রস্থ এবং শতাৰিক 
গ্রন্বকারের নাব পাব | সনাদনাদস গঠনে এবং 
লানাদিক ননোভূৰি তৈরিতে এটিলোর নব্য 
শ্বম সংখ্যক গ্রন্থই গুকষপূর্ণ ভূৰিক৷ পালন 
করেছে । তবে প্রত্যেক সং প্রচেষ্টারই কিছু লা 
কিছু নূল্য ছে এবং বাহ্য উদ্দেশা প্রণোদিত 
অসৎ প্রচেষ্টারও ভূমিকা আছে। 

মান। সীমাবদ্ধতা সন্ডেও প্রবন্ধ প্রচনা) ও 
গবেষণাকর্মের নাধালে বানা তৎকালীন জসাম্প্র- 
লারিক, লোকহিতকর ও ইতিহ্বাসচেতন। সম্পন্ন 
চিন্তার খারার্টিকে সম্প্রসারিত করে বাঞঠলাদেশের 
প্রতিষ্ঠাপ্ব পর্যন্ত এগিরে দিয়েছেন, নান৷ বিচ্যুতি 
সান্ধুও যারা অন্তত কিছু পরিমাণে চিন্তার সততার 
ও নভ প্রকাশে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, 
তৎকালীন পরিস্থিতিতে হৃষ্টশীল চিন্তার ও 
গবেষণামূলক অবদানের বিচারে বারা সাললের 
সারিতে অবস্থান করেন, ভীদের নধো রয়েছেন: 
আবদুল করিব লাহিত্যবিশারদ,  নূহস্থদ 
শহীদুল্লাহ, নোতাহের হোপেন চৌধুরী, কাজী 
মোতাহার প্বোসেন, আবুল ফছল, আহমদ শরীফ, 
আবদুল হুক, সতোন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, 
বদকুষ্দীন উর, আনিসুচ্ডানান ও মূহস্মদ বূর্তব্।। 
এই তালিকার উল্লেখবোগ্য আরও সান থাকতে 
পারে। সৰাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাল, ভাষা, 
সাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে ও 
গবেষণা করে এই বারার যারা কিছুনা-কিছু 
বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন, তাঁদের সব্যে রয়েছেন 
সুহস্মদ আবদুল হা, মুনীর চৌধুরী, যোফাজ্ল 
হায়দার চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, পূর্ণেপু দপ্তিদার, 


৫১ 


স্বাদ নানাভাবে কালকে প্রভাবিত করেছেন, ভাদের 
মৰো লোহাম্বর আকরাম এ, ইব্রাহিম হা, গোলাম 
বোস্তকা, আবদুল নওদৃদ, আবুল কালান শানস্ুস্ধীন, 
আকবর উদ্দিন, আবুল নলম্র আহলপ, নৃডিবুর 
বহাল স্ব, সৈয়দ ঘানী আহগান, সৈয়দ সাভ্ঢাদ 
হোলানেন, হাসান জবান, আবুল কাসেম, বৃহস্বদ 
আবু তালিব, দেওয়াল বোহ্বাস্বন আছর, 


মোহাপ্রদ আবদুল কাইউষ, ওয়াকিল আহমদ, 
গোলাম সাকলায়েন, আবছুল আউরাল, আলোরারুল 
করিন, এ কে এব আনৰিনুল ইসলাম, দ্বাছিয়া 
সুলতান, ৰোহাস্বদ অিব্উদ্গীন ও আরও জনেকে। 

প্রাবন্ধিক ও পৰেমকদের নৰো যাদের 
চিন্তা তুললামুনকভাৰে গভীর, তাদেরও অধি- 
কাংশের রচনার পাকিস্তানী চেতন৷ ও বাঙালি 
চেতন৷ ভার অন্ধবিশ্বাস ও বুক্রহদ্ধি এমন অঙ্গত 
ও অযৌক্তিকভাবে সহাবস্বান করেছে যে ত 
লিদাক্ণ পীড়াদাৱক, এবং এই প্রবণতাকে 


স্থবিধাবাদ ভাঁড়। অন্য কোন ভাবেই ব্যাখ্যা কর। 
যার লা। 


বল৷ বাছল্য, লেখকদের এই শ্রেণীকরণ নিতান্তই 

স্থব, এবং প্রত্যোক শ্রেণীতেই যুক্ত হওয়ার তের 
আরও নাহ অনুষ্লিধিত বরেছে। চিন্তাধারা ও 
নসনরীতির অগ্রপতিকে বোঝার স্থবিধার্গে, বিভিন্ন 
প্রগোজনে, বিডিন্রভাবে লেখকদের শ্রেণীকরণ 
কর৷ যেতে পারে। দেশ-কালের পরিঘেক্ষিতে 
প্রতোক বেখকের রচনাবলি, সাংগঠনিক কার্যাবলি, 
সামাদিক ও প্ৰতিষ্ঠানিক সংহোগ ইত্যাদি আলাদা 
আলাদ৷ ভাবে পর্যালোচনা করলেই প্রীতো/কের 
অবদান ও বেধার হরাপ স্পষ্ট হতে পারে। 
বিভিন্ন বৈপিষ্টের এই লেখকদের উত্তরাধিকার 
দিরেই বৃষ্ধোন্তর কালের বাংলাদেশের প্রবন্ধ ও 
গবেষণা সাহিতোর যাত্রা গুরু ॥ 


[তিন] যুন্ধেতের আট বছর 

৯. পাকিস্তানবাদী শক্তি পরাজিত হল, 
পাকিস্তানীরা চলে গেল, পাকিদানবাদী বাঙালিরা 
পরিণত হলো পরাছিত শক্তিতে । নতুন রাষ্ট্রে 
বে সানাছিক শক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষমতায় 
এল, ও পাকিস্তানৰাদী শক্তির বেনদ বিরোধী, 
তেললি সর্বপ্রকার গণস্বা্েরও বিরোধী £ পুরাতস 
সনাজব্যবস্থা ও. পুরাতন শ্রেণী-স্বার্দেরই পুনগঠিত 
প্রতিনিধি এই শক্তি । এ-অবস্থার নতুন পরিস্থিতিতে 
সতুনভাবে বাডনাদেশ সহন করে চলছে পুর্নাতন 


বুগেরই  উত্তরাবিকার- বুগাপ্তরসন্্ব ঘটনারাছি 
পরিণতি পায়নি ঘুগান্তরে। 

জীবনে দূঃশ আছে. হুখও আছে। কতক 
দু:খ  প্রতিকারসাধা, কতক প্রতিকান্তঅসাধ্য । 
লাধনা ও সংগ্রানের নাধানে জুখেকে জর করে 
সমুখ অর্দন করতে ছয় ॥ বল৷ বাছম্য, নহন্তষ সুখই 
মানব্জীষনের অভীষ্ট প্রতিকারঅসাধ্য দুঃখের 
প্রল্গ বাদ দিত্রে কেবলবাত্র প্রতিকারসাধা দ:খকে 
ফিলেবে ধরলে, অন্মান্তরে অবিশ্বাসী ঘরেও আরা 
ন্র্থীকার করতে পারিনা বে. এপৃথিবীতে কর্মকলই 
আমাদের স্ুখ-দূ:ণের একনাত্র কানণ। কার্মকারণ 
সুত্র অবলম্বন করে পর্যবেক্ষণ কত্বলে দেখ যাবে, 
ব্যক্তির পক্ষে যেনন তেমনি ছাতি পক্ষেও 
কর্দফলের দায় খেকে কারও বুক্তি নেই। কর্নফরের 
এই নিশ্নতিকে যাষ্টালিই-বা পাশ কাটিতর যাবে 
কি-করে? যাঞ্তিলি হয়ে যাকিগত ও দাতীত্ 
জীবনে কর্মফলই তোগ করছি আমরা, আর সেই 
লঙ্গে তব্ম্যত বংশধরদের ভোগের জনা নতুন 
কর্মফল তৈরি করে যাচ্ছি। বুদ্ধোর বাংলাদেশে 
আমাদের দূর্দশ। যতই চরম, ডরাবহু, বীতৎস 
ও ম্দিরবিধীন হোক, ঘদি আনত) বুঝতে পারি বে, 
কর্মফল রূপেই এই পরিস্থিতি আৰাদের প্রাপা, এবং 
কেবল নিছেদের বর্তনান ও ভবিষ্যত কর্ণের স্বারাই 
আমরা এই দুঃসহ পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে 
পারি, তাহলে হয়তো হতাশার কারণ খাকবে না, 
এবং সঙ্কট ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আবাদের উপলব্ধি 
যদার্থ হবে। 

বুদ্ধের লরবাস ছবস-জীবিকা ও সম্পদের 
কোন নিরাপত্র। ছিল না আমাদের । কে বাঁচব, কে 
রব, আতঙ্কের দূর্ভীবনার দু:য্বপ্রের দুঃসহ 
বিরামীন নিক্ান্থীন দিলরাত্রিগুলো কাটবে কি-না, 
কিংব। কৰে কাটবে, বিছুই জানা হিন 
ন। আমাদের। তবু বাচার আবুলি-বিকুলি ছিল, 
জীবনের প্রতি ভালবাদা ছিন. পালিয়ে পালিয়ে 
আররক্ষার চেষ্ট। ছিল, ডারতের বুকে অনেকের 
আশ্রর ছিল, প্রতিকোবের সংগ্রাম ছিল, লাফ- 


বাসার আদশের দোদণ। ওনলাল। কিন্ত কানক্ষেত্রে 
আল নিক্ষিপ্ত হলাম এক সালিক নাংস্যনযান 
পর্লিস্থিতিতে । বোঝা গেল, দীবলেব অর্থ 
আবিষ্বান্ে ও প্রতিষ্ঠায় লক্ষন হইনি আবত্রা। 
রাছলৈতিক, প্রশাসনিক 9 অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
সে সানাছ্িক শক্তি ক্ষলতার এল. তাৰ৷ ভেঙে 
ফেলল সক স্রকৰ লৈভিকতা, লীতি-নীতি, আইল" 
কানুন, প্রপা-পদ্ধতি-গড়ে ভুনাতে সঙ্গন হন না 
কিছুই, দেশকে তার। ঠেলে দিল এক সনুস্থরের 
কাল খালে । তারপর ১৯৭৫ সনে নলকার পরি- 
ও অবনৈভিক ক্ষেত্রের ক্ষনতাসীল পাজি পুনবিনাস্ত 
হায়েছে, তাদের সঙ্গে যু হযেছে ১১৭১ সনের 
পরাভিত পজ্তিসেই সঙ্গে পুলরুচ্ঠীনিত হরেছে 
পাকিস্তান আৰলেশ্ন নীবাংলিত বিতর্ক। এ" 
অবস্থার বিশ্রান্তি বাড়ছে, সঙ্কট ভূতপূর্ব সকল 
কানের চেলে তীয় হচ্চে। বুদ্ধোচস্ব বাংলা- 
দেশে এসব ঘটনা হালরা ভীষন দিনে ধত্যক্ষ 
করেছি, এখনও কত্রে চলছি। 

এই পরিস্থিতিতে লেখকদের অস্থি্ও হয়েছে 
বিপনু-বেখকেরাও হয়েছেন কিংকর্তব্যবিবুড়ি। 
লেখকদের একাংশে যুদ্পূর্ববর্তী সালের কর্ণ- 
কল সম্পর্কে কিঞ্চিৎ সচেতলতা। জাগলেও অবধি 
কাংশই পাকিস্তান আবলের স্থবিধাবাদের উত্তরা- 
বিকার নিরে গ€ুডনপ্রবাছে গা ভালিয়ে সন্ধীণ 
নু স্নানে ভংপত্র হয্েছেন। ধানের নৰো 
সচেতলত। দেগেছে, ভীদেক পক্ষেও এই তরঞ্ধর, 
অনিশ্চিত, অঞ্ধকারাচ্ছণু পরিস্থিতিতে স্রাত্ররাতি 
শৃণ্যতাকে পূরণ করায় শ্শ্ব ওঠে না। কারণ 
যুদ্ধোৱর কালের নিরতি যুদ্ধপূর্ন কালের কর্ণের 
দ্বারা পূর্বেই নির্ধারিত রে আছে ॥ এই নিয়তিকে-_ 
এই দুষকে-_নঙবন করে নতুন নিয়তি নির্ধারণের 
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ভাষার এবং সেই সঙ্গে বাঙালি সনাজের অর্থ 
নৈতিক. রাছনৈতিক. সামািক ও সাছ্কৃতিক 
বিকাশ ব্যাহত হয়ে চলাই শ্থাভাবিক। লক্ষণীর 


প্রতি আছও প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ অব্ঞা ও নিদারুণ 
উদাসীলা বর্ডনান । ফলে সনাদের উচ্চন্তারে 
ইংসেছির প্রতিপত্তি আজও দোর্দও। গত শতাব্দীর 
শেষের দিকে “'বন্ধিমচশ্র বানা লাছিতোনর অন্ততঃ 
ভিলাট অন্তরায় নির্দেশ করেন, বখা-১, ইংরেজি 
শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের বাঙলা সাছিতাচর্চার অলনু- 
রাস, ২. সাহিত্যপুত্তকের বখোপযুক্ত সনালোচ- 
নার অভাব, এবং ৩. ভ্ানগর্ভ ও বুদ্ধিলাধ্য কঠিন 
বিষয়সমূহ পুস্তকে প্রদত্ত হইলে তাহা বাস্ালি পাঠক 
বুঝিবেনা--এই ধারণাবশে সহজ করিয়া বালা পুস্তক 
গ্রঙ্ল।” আজকের বাংলাদেশের পরিস্থিতি লক্ষ্য 
করলে দেখতে পাই শতাবিক বৎসরের বাবহাদে 
আজও এই তিনাট অন্তরায় দূর হলি) 
পরিবেশ যতই প্রতিকূল এবং পরিস্থিতি 
যতই ভয়াবহ হোক, সমাজের ন্মটিক্ষদত। কখনও 


শিেহ হয় না| এমন দিন কখনও আসে না, 
ঘাস্থেকে উত্তরণের কোন উপায় থাকে লা। 
তাই এনবস্বারও বাংলাদেশের লেখকেরা লিখ- 
চেন, হার প্রকাশক্েরাও প্রকাশ করছেন। পর্ন 
পত্রিকাও প্রকাশিত হুচ্ছে। ১৯৭১-৭২ সনের প্রায় 


কারি অনুগ্রহ ও সুযোগ-সুবিধা কম লাভ করেন- 
নি। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষিত সম্াছে 


বিদায় ঘোছিত হয়। এ-অবস্থায় নতুন সরকারের 
লীতি ছিল অপামপ্রদায়িক বৃদ্ধিজীবীদেরই পক্ষে! 
বইযুষ-শামল আমলে অপাংপ্রদাসিক লেখকদের 
স্থবিবাবাদের বে বারাটি আরপ্রকাশ করেছিল, 
হৃদ্ধোৱরকালে ত! একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করে, 
পাংপ্রদায়িক দল পরাছিত হর ও শক্তি হারায়, আব 
নেইসঙ্গে আরও অগ্রলর চিন্তার, আদর্শ-সন্ধানের ও 
সাংস্কৃতিক কর্ণের বআয়ধকাশের পথটি চরষ 
প্রতিকুনভার সন্মুখীন হয়। তেবে প্রতিকূলতার 
মোকাবেল৷ করেও তুলনাহুলকভাষে অগ্নসর 


চিন্তার, আদর্শ-সক্ধানের ও সাক্কৃতিক কর্মের 
একটি বারা আৰ্বধকাশ করেছে। নতুন ধারার 
প্রতিনিষিদ্বকারী লেখকদের কিছু নতুন সংগঠনও 
গুড়ে উঠেছে। এ৪লোৰ মৰে ‘বা$লাদেশ 
“মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও মাইল সাহাধ্য কনিটি', 
"প্রান্মিৰ অধ্যরন সবিতি', প্রভুতির নাদ বিশেদ- 
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সণেপ দাশগুপ্ত, রফিকুল ইলনান, প্রনুখের লাল 
উল্লেখযোগা। যুদ্ধোরকালেও কন্ধনাংশে পাকিত্ান 
নলের মানসিকজ দ্বারাই এঁরা চালিত ঘরেছেন। 
ম্বাধীনচেত। প্রতিবাদী লেখকেলাও ১৯৭১-এর 
প্রতিরোর বদ্ধ ও বাভলাদেশের ৪৩৮, পাকিস্তান 
মলের রাদনৈতিক ও সাংস্ুতিক মাশোলন, 
বিভিন্ন গণআন্দোলন ও যুদ্ধে শহীদ, বাওলাদেশের 
ও বালা সাহিত্যের বিভিন্ন প্রসঙ্গ, বাঙালি সমাৱ, 
বাষ্টালিন জাতীর বৈশিষ্ট্য ও এতিহা, বাছসা- 
দেশের সগট ও সম্তাবনা-ইত্যাফি বিষয়ে অনেক 
প্রবন্ধ রিখেছেন। তবে দুই পক্ষের লেখকগের 
ঘূণ্টিতক্ষি ও চিস্তাধাৰ৷ দই ভিন গশ্থব্যের 
অভিযুখী । 


১৯৭০ সনের ১৫ই আগষ্ট ও থই নভে- 


পুনরায় উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। গত চার দছর 
ধরে দৃই পক্ষই (3? বেন পাকিন্তান আমলের 
সানসিকত। দিরে বিতর্কের আলর সরগরম করে 
ভুরতে চাইছে। এই বিতর্ক লমাজেত দ.টিও আকৰ্ষণ 
করেছে॥ পরিবাতিত পরিস্থিতিতে প্বাধীনচেত৷ 
ভআাদ্ব-দদ্ধিংসু লেখকদের লাষলে শান্সপ্রকাশের 
নতুন কোন সুযোগ আগেনি এবং পরিচিত কোন 
বব নিয়েও তারা অগ্রসর হতে পারেলদি। 
এমবস্বা্প মাপাতনুষ্টতে বনে হতে পারে যে, 
সাম্ধদারিক-অসাম্রদারিক বিরোধই বোধ হুর প্রধান 
বিশ্বোধ হিসেবে আতুপ্রকাশ করেছে। কিস একটু 
গতীর্ভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা যাবে, 
সাম্প্রদারিকদের বক্তব্যে দাদ আর বিশে কোন 
বআবেদল নেং। 'অন্পৰাদায়িকদের সদৈ তাঁদের যে 
বিরোধ তাতে উভয় পক্ষেরই আদর্শের একটা 
আবরণ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ত হাদর্শগত বিরোধ 
লব, হুলত অ স্বার্থের বিরোধ-__নোতীগ সঙ্গে লোতীর 
চিরকালের যে বিরোধ, এ তারই এক ন্মপহাত্র । 
স্বার্থকে কেহ করে সমাজের নিদি চতয়ে এই 
বিরোধ নানাভাবে কিছুকাল আবতিত হতে পারে 
এবং বাসে মাঝে দুই পক্ষের সিললও ঘটতে পারে। 
তবে স্বাধীসচেত৷ আনর্শসদ্ধিৎস্থ লেখকেরা 
আবুবিক্রয়ের পথ পরিছার করে শ্ররোনীতিক স্বার্থ 
প্রতিষ্ঠার লক্দ্যে অগ্রসর হবে তদের বিরুদ্ধে 


সাংপ্রদারিক ও অলামপ্রদামিকদের সস্থিলিত শক্তিও 
শীর্দকাল অন্তিসশীল থাকতে সক্ষ হবে না--সে 
সন্থাবলায বাসন ভিডি লাহে তৈরি আনছে ভক্ষণ 
লেবকেনা সাধাবনভাবে আছ চিনে ও কর্ণের 
গতানুগতিক বানার প্রতি আন্বাহীন এবং বার্কদীর 
দন, রুশবিপ্রব ও চীল-বিপ্রবের আদ সম্পর্কে 
শআগ্রহণীন ও শ্রদ্ধাশীল, লন তাদেন অপিকাশে 
ম্বাপীনচেতা প্রতিনাদী পৃঙ্গুতপিস ্থিকাশী এবং 
রবিক্ররের বিশৃষ্কে সোডাব। 

যুদ্ধপূর্বকালের ধ্রনন্ধে্র বড়না ও চিন্তাবানার 
সঙ্গে ধুদ্ধোততরকানের প্রবন্ধের সল্য 3 চিন্তাধারার 
তুলনা করলে বালোদেশের শিক্ষিত উচ্চ ও নব্য 
শ্রেণীর গাহিত্য-সংস্কৃতির 'দঙ্গনের প্রধান গ্বনে্বর 
স্মপাশ্বরাই উপলব্ধি করাতে অন্ুবিধা হয় না। 
বলা হদ্তে৷ যাদ্বল্য যে, বর্লান প্রবন্ধে আলো- 
চিততলাছিতা সংগৃতির গদন উদ্চ ও নন্যশ্ৰেণী 
কেব্রিক_বাংলালেশের সমগ্র বাধালি সবাত 
কেন্ত্রিক লয়। মার বর্তবান আলোচনাস বান, 
আমার সতাৰত, নিভিগ্ পনের বিক্ষিপ্র অধ্যরনের 
ফলে সৃষ্ট, কোন ধারাবাহিক অবানন ও পর্বনেক্ষ 
নের ভিন্তিতে গঠিত লন । 


৩. বাসী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধের 
বি়বন্্তে এসেছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন । গত 
ঘাটি লচনে লবচেপ্রে বেশি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 
১১৭১-এব যুচ্গন স্মৃতি ও অংপর্ষ, বদ্ধি্বীবী 
দম্পুদায়ের ভূনিকা, বালাদেশেন পটভূঙিতে অবস্থিত 
বিভিন্ন আলোলনের তাৎপর্য, বাংলাদেশের রানীর 
আদর্ণের তাংপর্দ, একুশে ফেব্রুয়ারি, বাজালি 
“জাতীনতাসাদ প্রভৃতি বিরে | দৈনিক, সাপ্তাহিক, 
মালিক ও ট্রনাসিক পত্রিকার, অনিয়মিত সংকনলে 
এবং প্রকাশিভ পুহ্কাদিতে লবীন ও প্রবীন 
লেপকদেন এনসরনেন্র 'আলংশায প্রবন্ধ ছড়িয়ে 
আছে) এলব বিধয়ে রচিত অনেক প্রবন্ধই আবেগ- 
নির্ভর, সেগুনোতে অনুভূতির প্রকাশ আছে, 
উপস্থিত সুহূর্তের উতন্ত্ঘনা আছে, আন্মন্বিকতাও 
আছে ;কিস্ম নেই গভীর চিন্তার, যুক্তির, দূর- 
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ভাবে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন: বৃদ্ধপূর্দ বাডলাদেশ” 
ও 'হুগ্সোতর বাঙলাদেশ' তাংপর্বপূর্দ ও বিশে 
দৃষ্টি আকর্থণ করার নত গরশ্থ। বাঙালি ছবাতীন্বতাত 
বাদ সম্পর্কিত মনেক রচনাতেই বাষ্টারির ইতি" 
হাসের অনেক বিঘর সম্পর্কে লেখকদের এবনকি 
প্রাথনিক জ্ানেরও অভাব লক্ষ্য কৰা যায। 
যুদ্ধিজীৰী লমাছের ভুমিকা সম্পর্কে লিখিত, 
লবীল ও প্রবীণ লেগকদের বিপুল সংখ্যাক প্রবন্ধে 
চিস্বার দুটি সুস্পষ্ট লাইন প্রতাক্ষ কলা বায়। 
এক পক্ষের লেখকেরা বলতে চেয়েছেন বে 
পাকিস্তান থেকে বার্ডানাদেশের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত 
সহয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও রাদলৈতিক আল্দো- 
নে বৃদ্ধিসীবীদের ভূমিকা ছিল দতিশর গৌবব- 
ছলক, এফং হলত বুদ্ধিদীবীদের সংগালের 
ফলেই বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা সন্ত হয়েছে। 
এই বাঁরার প্রবন্ধে বৃদ্ধি্ীবী সমাজের "লন, 
পতন ও লৈতিকজ-বিগহিত স্ুবিধাযালী অসঙ্গত 
ফার্ধকনাপের সাধাশ্ণত কোন উল্লেখ নেই। 
এবার প্রাবস্ধিকদের অব্যে বহাল ইলা, 
লীলিব৷ ইত্বাছিল, কবীর চৌনুরী, রণেশ 
ছাশওপ, রফিকুল ইসলাম ও 'আরও অনেকের 
মান উল্লেখযোগ্য । অপর পক্ষের বন্তব্য হুল, কিছু 
ব্যতিক্রম ব্যক্তির ও ঘটলা ছাড়া, সাধারণভাবে 
সাংগুতিক, সাঁষার্িক ও রাছনৈতিক আশো- 
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লালে হাতাঁলা দেশে বৃদ্ধিক্বীৰী সহাত্জের ভূমিকা 
মিল্দলীন ; ৰূদ্ধিলীবীদের সুবিযাবাদ, লগ স্যার 
সন্ধান, হাত্ববিক্রয, আদর্শহীনত, স্যারবোধ ও সাহ- 
শেক অভাব এবং লীতিহীনতা ইত্যাদি অনেকাংশে 
জাতীর বার্তা ও বর্ডনান দুর্শীর জন্য লারী) 
এবারার আহমদ শরীফ, বদরুদ্দীন উন, সিসাছুল 
ইললান চৌবুরী শু আহনদ চফার নাৰ সর্বাথে 
উন্লেখা। তথ্য সহযোগে বক্তব্যকে প্রামাণ্য 
ক্ত্ে উপস্থাপিত করেননি কোন পক্ষের প্রাব- 
ভিকেরাই। জনেকের রচলাধ বৃদ্ধিজীবীদের 
স্থবিধাবাদের সবাঘকাঠাবোগত উৎস অনু- 
সন্ধানের প্রয়াম আছে, কিন্ত ত্রৈবিক তথা 
প্রসৃতিগত উৎস অনুসন্ধানের বিশেদ লোন প্রয়াস 
লক্ষ্য করা যার লা। আন তালের চিগ্তার লিগে 
শনের দিক বতটা স্পষ্ট, পলিটিড কিছু উঠা- 
বনের প্রয়াস ততটা স্পষ্ট ময়। বুদ্ধিলীনী 
পলাছের প্রগতিশীল অংশের নৈতিক ও সাস্তস 
শান্তির বিকাশের অগ্তরারপনূহ দূর করার উপার 
সম্পর্কেও কোন উল্লেখযোগ্য 


প্রীবন্ধিকদের বিশেষ আগর নক্ষা কর) যাচ। 
এই আগ্নৃহ কেবদবাত্র সামপ্রতিক কানের লাগে 
সীমাবদ্ধ লেই। প্রাচীনিতন পর্গা় খেকে আনন 
করে সাম্পুতিক পর্বার পর্যন্ত বাঙালিশ্র ইতিহাসের 
না৷ বিশ প্রবন্ধে ৰণিত হরেছে। উনিশ শতকের 
ভাৰ-আলোনন লতুন করে কৌতুহলী করেছে 
লেখকদেরকে । এসব প্রবন্ধেও চিন্তার দুটি 
পৃথক লাইন শ্পষ্ট। এক লাইনের অনুসারী 
লেখকের৷ এই বরনের প্রবন্ধের লাব্যমে সূরত 
বাঙালির অতীত গৌস্বৰ প্রচার করাতে চেরেছেন 
এবং তা প্রচার করার জনা কষ্ট-কমনার ও নাশুর 
গ্রহণ করেছেন এদের মতে, অতীতের বা-কিছু 
বাগুলির গর এবং গৌরবের তাই বাঙালির ব্রতিহয 
-ন্দতীতের গৌরবে গিত হয়ে বর্তনানে নতুন 
শৌরবের উদাহরণ স্থাপন করতে হবে। গপত 


পক্ষের বক্তব্য হল, অতীতের গৌরবের জনা বর্তমানে 
আমাদের গদ অনুভব কার কোন কারণ নেই, 
অধিকন্ক বাঙালির ইতিহালে অসাধারণ গৌরব- 
জনক কিছু পায়াও যার ন৷--সুতরাং সি্যা 
গৌরব-গাপ। স্রচনা আর্সপ্রবন্জনার নানাম্তর। তবে 
ইতিহাসের সাহাযেয ভবিষ্যতের সম্ভাবনা উপনন্ধির 
চেই। আছে এল্রে বলার । এদের ধারণা 
অনুযাদী, ইতিহাসে জান 'উুরপূর্ণ ও জরুরি এই 
কারণে যে, ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে 
জাতি ভাগ্যোনুয়লের পথে হগ্রলর হতে পারে, আর 
ইতিহাসের ভাম লা থাকলে এবং ইতিহাল শেকে 
শিক্ষা-গ্রহণ ন৷-কহ্বলে ভাগ্যোনুরন সপ্তব হয় না। 
আহনদ শরীফ এই তের প্রধান প্রচারক । বাঙলাদেশ 
ও বাঙলাভাহী অঞ্চলের বিভিন ঘুগে্স ইতিহাসের 
নানা বিষয় সম্পর্কে রচিত তীর প্রবন্ধ ও গ্রস্থলসূহ 
বসান পর্ধারে সন্তবত সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ । ঘুদ্ধোতর 
কালে ইতিহাসের প্রতি বালাদেশের শিক্ষিত সদানে ' 
নিপুল গুহ লেখা যাচ্ছে--এ-বিদয়ের লেখকের 
সংগ্যাও দেড়েছে। যুদ্ধোন়্র কালে সম্ভাবনালয় 
লেখক হিসেবে ঘর়প্রকাশ করেছেন অলেকে | 
এঁদের সবো সিরাছুল ইসলান, তাছগুল ইসলাম 
হাশনী ও নুনতাদীর নাসুন, থাফুসান চৌধরী ও 
আরও অনেকের লাস উ্লেখবোগা । 

সাহিতোর স্বহ্দপ 'ও বৈশিষ্টা, আদর্শ ও 
উদ্দেশ্য, উৎকর্ঘ 3 অপবর্থ, সমালোচনার আদর্ণ 
উদ্দেশা ও অথ্ি্ট ইত্যাদি শিকু-সাহ্থিত্য সম্পকিত 
লালা বিঘরে প্রচুর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে গত আট 
বচরে। ভন্ছাড়া উনিশ ও বিশ শতকের. 
বিশেষ করে প্রপল ও দ্বিতীর বিশ্বযুদ্ধের মধা- 
বড়ী ললরের-বাছলা সাহিত্যের নাসা বিছর সম্পর্কে 
প্রকাশিত হযেছে অনেক প্রবন্ধ) পত্র-পত্রিকায় 
পুস্তক পরিচিতি ও পুন্তব-সমালোচনাও পাকিস্তান 
আনেন ভুননার অনেক বেশি প্রকাশিত হচ্ছে। 
এসব বিয়ে রচিত প্রবন্ধ ও আলোচনার সধো কবি 
"ও কৰিত৷ যে বিস্তৃত দারা জুড়ে আছে, তার 
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ভূলনার শিল্পসাহিত্যের ও জানেস্র দর্ান্য বিয়ের 
স্থান লেক কন । কাব্যতত্ব, সাহিত্যত ও 
শিলত সম্পকিত আলোচনা-পলালোচনারও দৃষ্টি 
পূখক দৃ্িভছি সুষ্পষ্ট । একট দৃক্টিতদি কোননলা- 
কোন তাসে ‘শিল্প শিল্পের ছনাই'_এই তের 
সমর্থক, কিংব। অনুসারী, (কিংস! লত্পসারক। এই 
দৃষ্টিতদ্দির অনুসারীদের বন্তনঃ অনুযারী শি 
সাহিতো বিষরবগ্রর, লীতি-দাদর্শের, সত্যানুলস্ধিংসার 
বিশেষ কোন গস্চন্ নেই ; নিপ্-লাহিতোর কাদ 
প্ররোনের ছগতের বাইরে। শিএ-সাহিত্য 
যদি মানুষের নন্দ-পিপাল। ও ন্রস-পিপাসার 
নিবৃত্তি ঘটাতে পারে, তাহলেই অ সার্থক। 
আনশ-পিপাল। 'ও রগ-পিপাগাকে পত্রিতৃপ্ত করতে 
হলে শিৱকে স্বপগত দিক খেকে উৎকৰ্ষ অর্মন 
করতে হবে। সুতরাং শিয়-সাহিত্যের আলো- 
চন৷ সমানোচচনান্ন ন্মপত্রান্তিক ব্যাগ্য৷ নিশ্ৰেদণই 
গুকুপূর্ণ। অন্য যে-কোন খব্রনেপ্র ঝা 
বিরলে শিল্পসাহিতোর অদ্লে অনভিপ্রেত । 





প্রকারভেদ লম্পর্কে কোন বিশ্লেষণ দেন 
আলোচনায় পাওয়া যায় না। গত 
ধরে আবদুরাং আবু সায়ীদ ও 
এই মতের কাণ্ডারী 


বিড, কিংব। নে চিন্তাৰারার অনুসারী। এই 
দূচ্চিতন্দির সরে উনিশ নৃতকের উপযোগীভাবাদী 


দার্শনিক, সাহিতাক ও সাহিত্যতাত্বিকনের, বিশেষ 
করে ব্যাশু আনল্ড, লিও টলস্টর ও বজিনচক্তেনর 
চিন্তার কোন কোন দিক খেকে সাবান্য নিল পার) 
যেতে পারে ।  নার্কপীর দর্শনের স্বারা উদ্বদ্ধ 
বাওনাদেশের লেখকদের চিন্তায় শ্রেণী-সংপ্রাবের 
এবং সাছিত্যের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যের স্থুল দিল্রেঘপই 
আছওপ্রারানা বিস্তার কর্যে আছে। তাদের দৃষ্টতঙ্গি 
অনুষান্থী শিল্প সাহিত্যে বিবৃত (বঘরবস্ত্র এবং রচস্লি- 
তার ভীব্ল-চেতলা ও দৃষ্টিভদি বিশে ওযয্ব- 
পূর্ণ। এ ধারার লেখকেরা শিল্প-সাহিত্যের সপ 
গত উৎকর্ষের প্রয়োছনকেও অর্থীকার করেন 
ন৷। এই দুষ্টিতদ্ির পেছনে প্রারশ নার্কসীর 
প্রভাব পতক্ষ, তবে সে দর্শনের উপলব্ধি অগতীর 
এবং অভি-সকনীকৃত ॥ এই দুঘিটভদ্রির অনু- 
সান্রীনের তাত্বিক আলোচনা যতটা) স্পষ্ট ও 
বিকশিত, সে তুললান্র কৰিভা, নাটক, উপন্যাস, 
ছোটগন্প ইত্যাদি আজও বিকশিত হরনি । কলে 
তান্তিক আলোচন। শি্-লাছিতোর বৃহত্তর অঙ্গানে 
উপযুক্ত ভিত্তি আশ্রর করে দীড়াতে পারছে না। 
আর চিন্তা শিক্ষিত নব্যখ্রেণীকে কেশ করে 
আবাতিত হবার ফলে তীর বিকাশ নিদিষ্ট সীমা 
অতিক্রল করতে পারছে না ॥ অথচ কান এই 
দৃষ্টতদ্দিরই অনুকূলে প্রবীণ লেখকদের 
অনেকেরই বুদ্ধোত্তর কালের সাহিতা চিন্তার 
নারকীয় নতবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা হার, তৰে 
কোন সর্বাগীন চিন্তার পরিচর পাওয়া বায় নী । 
এধারার প্রবীণ লেখকদের নবো লিরানুল 
ইসলাম চৌবুরীর নাব বিশেঘতাবে উল্লেখ্য । তার 
সাহিতা-সম্পৰিত নতাঁদতের বিরুদ্ধে কল।কৈনল্য- 
বাদীদের প্রতিক্রিয়া তীর লেখার কার্ধকারিতা৷ 
ধনাশ করে । তবে এ-ঘারায় কৰিটৰেণ্ট লম্পন্ন 
স্বক্টশীল চিন্তাবিদের সাক্ষাত এখনও পাওর হার 
নি। এখারার সন্তাবনামর দেখক হিসেবে বহলীল 
শহুপাণি, শীহরিরার কবির, ফরহাদ অযহার, শরীফ 


হারুণ- ললিসু্লাহ খান প্রসুখের লাম উল্লেখ করা 
ৰাত । বার্কসীর চিন্তাবারার অনুমারী আলোচকদের 


একটি লাধারণ প্রবণত। হুল নির্বেশেষ তত্ত্ব 
থেকে আরম করে বিশেষ বিছয়ের আলোচনার 
অগ্রসর হওয়া | এই প্রক্রিয়ার আলোচলা আমাদের 
দেশের পরিস্থিতিতে প্রারশ আবেছনশীন হর না 
আলোচনা ও বিশ্রেঘণের পদ্ধতি পরিবর্ডদ করে 
বিশেষ খেকে আর্ত করে নিবিশেষে পৌঁছার 
চেষ্টা করলে অ অধিক কলপ্রস্‌ হবে বনে বারণ 
কর! বাছ। 

স্বাভাবিকভাবেই পুন্তব-পরিচিতি ও সমাঁ 
লোচনাস ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত দুই দৃষ্টভদির প্রকাশ 
ধাটছে। তবে সমালোচনার ক্ষেত্রটি আরও প্রকৃত- 
পক্ষে তায় অকঘিতই খাকদ্ধে। সমালোচক 
বলে অভিহ্িত হবার মত কোন শক্তিশালী 
ব্যক্তিত্ব, কোন দৃষ্টিভদি দিয়েই আমাও আত্মপ্রকাশ 
করেননি । অখচ সবালোচনার তাগিদ সাছিত)- 
জনে প্রকটতাবে অনুভূত হচ্ছে। ্রদ্বসনালোচনার 
ক্ষেত্রে কিন্তু সংগঠিত প্রশ্গান ক্রিয়াশীল আছে 
বলে অনুমান করনে তা অসঙ্গত হৰে লী। 
কারণ দৈনিক, সাপিক, ত্রৈৰালিক ও অনিক্গবিত 
পত্তিকাগুনোতে পুন্তক-সযালোচনার বে-বৈশিষ্টা 
লক্ষ্য কর। বার, তাতে দেখা বায়, অনেক 
সরু্ধপূর্ণ ও তুলনামূলকভাবে উৎকৃষ্ট প্রন্থও 
অসনালোচিত ও পরিচিতিহ্বীন থেকে যাগ, অথচ 
অনেক ভাৎপর্যহীন তুচ্ছ গ্রন্থ) বন্র-সনালোচিত 
হর। ভ-ছাড়া সমালোচনার দেখা বায়, সাধারণ” 
অসাধারণ, ভাঁল-ম্প, উতকৃষ্ট-পকৃষ্ট, উপবোগী* 
অনুপযোগী ইত্যাদিরও কার্মকর কোন পার্থক্য 
করা হর ন৷। এই অবস্থা দেখে এবন অন্যান 
করা কি অঙ্গত বে, দৈলিকু-সাণ্ডাহিক-নাসিক- 
ট্রসানিক পত্রিকাগুলোভে পুস্তক সনানোচনা ও 
পুস্তক পরিচিতি প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন শ্রেরোনীতি 
অনুস্থত হচ্ছে না এবং অভিসন্ধিবুরক সংগঠিত 
প্রয়াসের ঘারাছি এসনটি ঘটছে? 


যুদ্ধোতর কালে শিক্ষিত সহাছ্ে--বিপেষ 
বরে তরুণদের নব্যে-জীবনন্দ্গত সম্পক্ষিত 
সফল বিষয়েই নতুন জিভাসা জেগেছে । এই 


দিজ্ঞাসার পরিচয় সংবাদপত্রের পৃষ্ঠার সামানাই 
প্রকাশ পেরেছে। প্রাবন্ধিক ও গবেছকদের 
স্চনাবলিতেও তার পরিচর সাবান্যই ধর! পড়েছ্ছে। 
দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-তরুণদের যেলৰ সংগঠন 
গড়ে উঠেছে, সেগুলোর উদ্দেশ্য ও কননুচী 
নক্ষা করলে, তক্রপদের দ্বার প্রকাশিত অনিয়লিত 
ক্ষুদে সংকলনগুলো পাঠ করলে এবং তরুণ 
সমাজের বিভিন প্রবণতা লক্ষা করলে এই 
ছিন্তাসার পরিচন্র পাওয়া ঘায়। বাঁওনাদেশের 
সাজের বর্তনান সুথগংক্রান্তির এই জীবল- 
ছিল৷ জীবস-্্গত সম্পর্কে সতুন দার্শনিক 
প্রত্যর দাৰি করে। প্রে-দাবি নেটালোর জন্য 
প্রয়োজন বৌলিক দৃষ্টতদ্দি-প্রমূত দার্শনিক 
বালোচনা ॥ কিন্তু বাঙলাদেশের প্রবন্ধ ও গবেঘপান 
লেখকদের দার্পনিক অনুসন্থিৎসা। আদও স্পষ্ট 
হয়ে ওঠেনি । দার্শনিক বলে অভিহিত করার 
মতে৷ কোন বাফ্তিষও আন্বপ্রকাশ করেননি। 
তবে এ প্রসঙ্গে আরদ আনী বাতব্বস্রের অনু- 
গদ্ধিংস। ও সাধনা অবশ্যই বিশেষ উল্লেখের দাৰি 
রাখে | প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ ও রাদধানীর 
বিদ্ৎসৰাজের সংস্পর্শ হতে বক্ধিত গ্রানবাসী 
এই লোকটির ভআীবন-দিভ্ঞাল।, অনুসদ্ধিংস।, সাধন) 
ও ন্ুচনাষলিতে মনীঘার পরিচয় আচে । 


8. গবেছপার ক্ষেত্রে পরিস্থিতির মধেষ্ট 
পরিবর্তন ঘটেছে। ঢাকা! প্রাদেশিক বাদধানী 
খেকে রাধানীতে উন্নীত হবার কলে ঢাকার 
গুরু ও আন্তর্জাতিক বোগাধোগ বেড়ছে- 
আন্তর্জাতিক সংযোগ সম্পনু একাডেনিক গবেষণার 
ক্ষেত্রও বহগুণ প্রসাহিভ হয়েছে] গবেষক 
দের বিদেশে যাওয়ার সুযোগ বেড়েছে, দেশের 
তিতর্রেও বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের সাহাযা-সহারতা 
ও পরিকায় একাডেনিক ন্যাচানের প্রচুর গযেষপা 
চনছে। বিশ্ববিদ্যানর সমূহে এবং সরকারি 
শ্রতিষ্ঠানে একই প্রকৃতির গবেছণ। পূর্বের 
তুলনায় অনেক বেড়েছে। বাঙলাদেশে এ-ধরলের 
গ্রবেঘণার সুযোগ ভূতপূর্ব সফল কালের চেয়ে 


এখন বেশি। তবে এসব গবেহণার অধিকাংশই হরে 
থাকে ইংরেজি ভাষার নাব্যনে। বাংলাদেশের ভিক্ষুক, 
বহ্িযলী ও ক্ষেতৰভূরদেশ্ব সনস্য। থেকে দার 
কনে স্গানৈতিক লসসা। পর্যন্ত প্রা সকল পনস্যাই 
বাঙালি বিশ্ব নেত অবারন কেন বিদেশে গিরে 
[কিংবা দেশে অবশ্বান করে ইংরেজি ভাষাৰ নাব্যলে 
এবং অন্যদ্নের ফলও প্রকাশ করেল লে ভাদায়। 


পাৰ্কিন্তান আমলের নতই বুদ্ধোততর বাএসাদেশেও 
বাওনাভাষ। ও সাহিতোর অধ্যাপকগণই সাধারণত 
বাওলাভাষায় গবেঘণ) করে থাকেল, এবং স্বাভাবিক 
তাৰেই সে-পব গবেঘপার বিষয় ঝাওলাভাঘা 
বাষ্লা সাহিত্য ও বাঞাণি সংস্ৃতি ইত্যাদিতে 
লীলাবদ্ধ খাকে বড় মোর বাঞ্ছলির ইতিহাস 
পর্যন্ত প্রসারিত ছর। পর্যবেক্ষণ করলে হয়তে৷ 
দেখা যাৰে, এসব গবেখপার নিতাশ্ব গৃঘ সংখ্যক 
গবেষকেরই সংঙ্কারনুস্ত দৃষ্ট ভঙ্গি, স্বাদীন জনু- 
সন্ধিৎসা, আন্তরিক তাপিদ এবং প্রপোদলীর 
ধন্ততি ও সানর্ধোগ্ন পরিচর আছে। এ-বরনের 
অধিকাংশ গবেষণাই নিরেট ব্যক্তিগত স্বার্থে 
করা হয, এবং এগুলো আলাদের দেশের 
অধংপতিত শিক্ষাস্যবন্থার এতানুগতিক প্রত্োদন 
নেটানোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিকতাবে সংগঠিত 
ছয়, এবং প্রচলিত অন্যায় ভিত্তিক সবার ব)ব- 
স্বায় সংরক্ষণের ছলাই এগুলোকে কাজে 
লাগানো হয়। প্ৰকাশ্য আলোচল।-লযালোচনা দ্বারা 
পবেঘণ৷াক্নের' সাধারণত কোন বুলাায়ন কর। হর 
শী। ফলে বর্তমান অধ:পতিত সমানব্যবস্থার 
গবেছকদের চাকগিগত, ডিগ্রীগত ও ব্যবসারিক 
লাফলোর দ্বারাই এসবের নুল্য দিক্মপিত হস্স। 
প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনের ধা খেকেও অবশ্য 
কিচু ভাল কর্ম বেরিয়ে আসে। দেদিক থেকে 
ঝাঞ্লা একাডেবীর পাঠ্যপুস্তক বিভাগ, অনুবাদ 
বিভাগ ও গবেঘণ। বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত 
কিছু প্রস্থ এবং ভিগ্নী লাভ উপলক্ষে প্রণীত 
কিছু গ্রশ্থ ওরুৰপূর্ণ ও উৎকৃষ্ট, এবং সেগুলো 
ঘবার। আমাদের জ্ঞনভাভীয় সমৃদ্ধ ছ্বরেছে 


৬১ 


স্ষ্টশীল গবেখণার ক্ষেত্র আগের মতই 
সবন্য৷ লংকুল। তবে শিক্ষিত নোকের আগ্রহ 
একাডেনিক কনের চেরে কৃষ্টরনীন কর্মের দিকে 
বেশি অগ্রলন হচ্ছে বলে নলে হুর | বাওলাদেশের 
সনা, সংস্কৃতি, পাহনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিদরে 
পবেঘণ৷ ও প্রবন্ধে ক্ষেত্রে এ-কালেল কিন্তু 
ব্যক্তির নান ভলিঘাতের উতিহালে হয়তো 
পাকিস্তান আৰনেৰ চেনে অধিক উদ্দুলতা নিশ্লে 
প্রতিভাত হবে। 


৫. যুচ্ধোন্তর কালের আট বছরের প্রবন্ধের 
ভাঁঘা, ন্বপ-বৈচিত্রা ও প্রকরণগত দিক লক্ষ্য 
করনে দেখা যার, পাকিস্তান জাবলের চেয়ে এই 
কালে বিশেষ উল্লেখবোগা কোন পরিবর্তন ঘটেনি । 
তবে নতুন ছ্রীবনোৎক-ঠা। এবং সেই লঙ্দে নতুন 
ভ্বীবনদর্শনের তাগিদ জনপের আধো জেপোছে, 
প্রবন্ধের তাঁঘার নানাভাবে শু আল্কপ্রকাশ কারেছে। 

লক্ষ্য করলে দেখ) যার, বিণ্রেঘণনূরক, 
চিন্তানূলক ও বৰ্ণনামূলক প্রবন্ধের 'ও পাবেসণার ক্ষেত্রে 
আনিহুচ্জানানের ভাঘ। ও রচনাক্ীতি আদর্শ 

স্বানীয় | আবু হেলা বোস্তুফা কাঁনারের ভাঘা ও 
ক্বীতিও ভুলনানুল্রকভাবে উৎকৃষ্ট । উপতোগা সরস 
প্রবন্ধের ভাঘা ও রচনারীতির ক্ষেত্রে সিরাঘূল 
ইসলাম চৌবুরী প্রনখ চৌধুরী ও বৃদ্ধদের বন 
স্থষ্টশীল উত্ন্থুরী। ইবনিগত সৌন্দর্য, কথ্য-নীতির 
বৈশিষ্ট্য ও ইপ্িতনর অস্পঘটতা তার গদাকে 
অনন্যত্র দান করেছে। বোরহামউস্্ীন খাল দাহ" 
দীরেন্গ ভাঙা ও ক্বীতি অতিশয় করিব, এবং 
সন্তবত অনেক পাঠকের (নিকট বিরক্তিকর ॥ 
ভাবদূধাছ আব সাসীদের নীতিতে পরিশীলন 
৪ উৎকার্ধের পরিচস্ত আছে, কৃত্তিতার ছাপও 
আছে। আবদুল হান্াম সৈয়দ প্রথব পধারে 
সুধীশ্রনাখ দত্তের ও পরে বুদ্ধদেব বহর রীতি 
স্বারা উচ্কদ্ধ হয়েছেন বলে বনে হর। তবে 
তঁল্প রচনা প্রারশ অকারণ-ুর্রহতার অভিযোগে 
ধ্ৰতিযুদ্ধ এবং কৃতিদঅর দোষে দুষ্ট) "রীতির 


অনুশীলনে বুদ্ধল্বে বহু ও স্ুবীত্র নাখ দত 
ভনায়ুন আদালকেও অনুপ্রাণিত ও উদ্ধুদ্ধ করে- 
হেন। হনাথুন আদোছে ভীদা ও নীতি স্থখপাঠা, 
তবে তাঁর প্ররিণীলন লাখে বাঝে কৃত্রিনত্ার 
পর্যায়ে পৌছে। বাভাদেশের প্রবীন ও নবীন 
ধ্রাযদ্ধিকদের অবিকাংশেরই ভাষায় 'ও রচনারীতিতে 
কোন সদ্বীব সতর্ক সনের পর্রিচয় পাওছা যায় লা। 
সিরাছুন ইসনান চৌধুরীশ্র ভাদ। ও ক্রচনারীতিই 
বর্তলালে সবচেরে প্রভাবশালী । সরস প্রবন্ধের 
জন্য এনীতি সুন্দর ও সুখকর, তবে তরুণ 
লেখকল্রে মব্যে এন্রাতির অনুকপ্রণের যে প্রশ্বাস 
এখন দেবী যাচ্ছে, অ লক্ষলকর নয় ; কারণ 
সাহ্বিত্যের ক্ষেত্রে কোন অনুকরণই নঙ্গনকর নয়। 
অধিকন্ত লিরাছুল ইসলাৰ চৌধুরীর তাষ৷ ও রীতি 
চিন্তাসুলক ও বিশ্লেছপনুলক রচনার পক্ষে সম্ভবত 
যথেষ্ঠ উপযোগী নর। বত্ৰান পর্যায়ে বাঙলা 
গদ্য ভাঘার বিকাশ নির্ভর করহে ৰাষ্লাদেশের 
জনগণের ভীবস্ত সনস্যা সমুহের সবষ্টশীল 
আলোচনার এবং ভান-বিভানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
বাচলাডাদার ব্যবহারের উপর | পূর্ববর্তী কানের 
শ্রেষ্ঠ লেখকদের অবদান এ-কাদের সহারক, তবে 
অনুকরণ কোন অবস্থাতেই বাঞ্ছনীর নর। আর 
কেবল ফর্দের পরিচর্ন৷ দ্বার তামার প্রকৃত উৎকর্ষ 
সন্তব নর, স্পিরিটের সাধনার সঙ্গে কর্মের পরিচর্যা 
বদি হুক্ত হর, ত। হলেই হয়ত উৎকৃষ্ট ভাষা 
সৃষ্টি সম্ভবপর হতে পারে) 


ড. হৃদ্ধোত্ বাওরাদেশের জীবন-পরিস্থিতিতে 
যেবন পরিবর্তন ঘটেছে, তেলনি সাহিতোও 
খটেছে পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের পরিচর 
আছে সাহিত্যের প্রতি সাহিত্যিকদের দৃষ্টি 
ভঙ্গিতে, সাহিতোর বিঘয়বস্্রতে, ভাষায় ও রূপে । 
তবে দ্রীবনপরিস্থিতির পরিবর্তন বেৰন বৈলুৰিক 
লয় তেষনি সাহিত্যের পরিবর্তনও বৈপ্লবিক নন! 
সবেমেণ। ও প্রবন্ধসাহিত্যের পরিকর্ডনও একৃই 
বরনের লক্ষপাত্তন্ত। 


হুদ্ধোৱশ্ন কারে লানগ্রিকভাবে বালা” 
দেশেৰ  কাবি-লাহিতাকাপের রাজনৈতিক ও 
সানালিক সচেতনতা কিছুটা বেড়েছে। এই 
পরিবর্তনটী ঘটেছে বাস্তবের পরিবর্তনেশ ফলেই 
লেখকদের চেতনাগত উৎসর্ধের কিংব। কোন 
অসাবান্রণ প্রতিভার প্রভানের ফলে ল। 

বা$লাদেশের কবি সাহিত্যিক-শিরী-বৃদ্ধি- 
ভীষীদের বিশ্রাট অংশে বহুকাল ধরে তিনাট সক্কোর 
দৃঢ়ভাবে শিকড় গেড়ে আছে। একটি সংস্থার হল £ 
কৰিত৷-শৱ-উপন্যাস-নাটিক-প্ৰবন্থ গবেঘণা। ইত্যাদিকে 
রাছলীতির স্পণ থেকে দূরে থাকতে হবে। আর 
একট সংস্কার হন £ ভানের চর্চাকে একাডেনিক 
বৈশিল্টোর নধ্যে সীসাবদ্ধ রাখতে হবে, বিওর্কহূলক 
বির এড়িরে বেতে হবে, সবদনগ্রাহ বনসাই ও বু 
ভুলে ৰরতে হবে। তুতীর সংস্কারাট হল: শিলী- 
সাহ্বিত্যিক-ডানসাবকের সর্দরনশদ্ধের থাকা, 
নিরপেক্ষ থাকা, কোন সাবাছিক শির বির।গ- 
ভাজন নী, হওয়া। পর্বলেক্ষণ করলে দেখা 
হার, এই তিন সংস্কাব ব। বিশ্বাস শেষ পর্ষদ 
শিল্প-সাহিত্য-গবেঘণ৷ ইত্যাদিকে এবং এগলোর 
সৃ্টাকে কারেনি স্বার্থ, প্রতিক্রিরাশীল শক্তি ও 
সনুঘ্যক্বিরোৰী কাছে ব্যবহৃত হওয়ার উপ- 
বোপী করে তোলে। তবু এই সংস্ধারগুরে 
বাঙুনাদেশের সাহিত্যিক ও পণ্ডিতমের বিরাট 
অংশে বর্তলান রয়েছে। বা লাদেণের গবেখক 
ও প্রাবন্ধিকদের ব্লচনার দিকে তাকালে দেখা বায়, 
হুদ্ধোত্র কালে এই সংক্কারগুলোতে যেন কিছুটা 
আঘাত লেগেছে॥ যৃদ্ধোত্তর কালের আবাদের 
প্রবীণ ও তরুণ প্রাবদ্ধিকদের একাংশের রচনায়, 
অনেক বেশি সাবাদিক ও রাজনৈতিক সচেতনার 
প্রকাশ ঘটেছে। এই সচেতনতার একদিকে 
আছে প্রধানত বৃর্োআ। গণতান্ত্রিক উদারনৈতিক 
সুনঃবোকের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, এবং অপর 
দিকে আছে সার্কসীর দর্শন ও বৈপুবিক চিন্তা 
ধারার প্রতি আস্ব। ও আগুহ। এই লক্ষণ" 
নো আরও স্পই, পারিচ্ছন্ু সুন্দর ও সিশীল 


৬ 


ভাবে প্রকটিত হলে বলা বাবে ঘে, আমাদের 
প্রবন্ধ সাহিত্যে ও পৰেদণার--তথখ! সাহিত্য ও 
ফ্রানচর্চার ক্ষেত্রে-বপার্ঘই নবহূগের  স্চলা 
হতে হাচ্ছে। 

যুদ্দোতর কালের প্রসীণ প্রাবন্ধিকদের নব্যে 
এক দিকে আহনদ শরীফ, বদরস্বীন উনর, 
সিরাচুল ইসরাম চৌধুরী, এবং অপথ দিকে আবুল 
ফদল আবু ছল শামস্তচ্মীন ও আন্দূল হকের 
চন) পাঠ করালে শোর যাস, এব! প্রায় সকলেই 
এখন গভীব্রভাবে উপলব্ধি করছেন বে, সানা- 
দিক ও স্াাদনৈতিক সমস্যাই বাংলাদেশে এখন 
লানবদীধানের প্রপান সবস্য। এবং বাঃলাদেশে 
সৰাদ-কাঠাবোর একাট মৌলিক পরিবর্তন ও 
একটি সতুন দীবল-বাবদ্বার প্রক্রিরা সূচিত 
ল) হলে এদেশে কোন অবস্থাতেই স্স্থ ভবন 
প্রতিষ্ঠিত হতে পানে না--দীবানে, ভাবসানা 
আমতে পানে ল৷। তরুণ ও উদীয়বান লেখক- 
এদের সবো আহলদ চুকা, সাইদ-উ্-রহবান, 
শুদীর লাহা, তুছুল ইসলান হাশবী, ফরহাদ 
বযঙগার, শাহনিয়ার কবির, শরীফ হারুণ, সলিহু- 
দাহ খান, আলী বির্যম ও নারও অনেকের 
প্রবন্ধে এই চেতনার পরিচয় পাওয়া বার। বিরাট 
রাজনৈতিক উত্থান-পতনের প্র লেখকদের সব্যে 
এই চেতলার উদর হটেক্রে) দটন৷ ঘটার আগে 
এই চেতন৷ এজাগ্রত হলে ঘটনা-প্রবাহের উপর 
এর প্রভাব পড়ত। তথাপি প্রাবস্থিকদের চিন্তা 
চেতনাশ্ন এই অগ্রগতি অব্যাহত খাকনে ত 
হয়তো সমাজের অন্যান) অংশে-বিশেষ করে 
শিক্ষিত সঙাচেশ্স বৃহত্তর অংশে ভরি পরি 
বরন ঘটাতে সঙ্গ হতে পারে। 


খুহছানতর কালে প্রবন্ধ ও গবেছণার মাধ্যবে 
আমাদের চিন্তাপারার বিকাশ ঘটেছে বন্ধ আনের 
ক্ষ্রসপ্রং অবদানের মাধালে-_ লালা ক্রিরা- 
প্রতিক্রিরার ধার) অতিক্রন করে। এক্ষেত্রে 
লেখকদের নাখের আলিক দীর্ঘ। বিভিন্ন 
প্রসয়ে পূর্বে কিছু নাম আমর] উল্লেখ কক্বেছি। 


তাঁদের ছাড়াও করিরা-প্রতিক্রিয়ার বায়ার প্রবন্ধ 
চলা ও গবেশনাক্দের হারা ধার) যৃচ্ধোততর 
আট বছরে আবাদের চিন্তার সারামনুহকে বিকশিত 
করেছেন, তাদের কো দ্বরেঢেলন আসুল ননম্বুস্ 
আহনদ, নাহব্বুল আলব, সৈবদ নূৰ্ডাজা৷ আলী, 
আবদুল কাদির, সত্যেন সেন, সৈচদ আলী আহসান, 
শওকত ওসলান. পির প্রলনু লাহিড়ী, এবানে 
গোলাৰ লানাদ. আশরাক সিদ্দিকী, ননতাজ.স 
রহমান তক্রফপাত্ব, আবৰূল করিব, আবদূ্ব 
বহি, আবদুল হক চৌধুরী, কানক্রন্বিন মাহবদ, 
দেওয়ান হোহাশ্রদ আাছরফ, নুন্তরফা-পুর-উন, 
ইসলান, দতরুল হক, আদদ্লাহ আন বুতী 
শফৃ্ীন, ছিল স্চিনান নিন্চিকী, হালান 
হাফিজুর রহবাল, আলাউদ্দীন ছাল বদাজাদ, 
সরদার ফল্গলুব করিব, আহবদ রফিক, বোহাপ্তদ 
অপিক্জ্ডানান, সুনীর ফুনান সপে পাবা, 'এযাকিন 
আম্বনদ, গোলাম সাকলাযেন, সলীদা খাতুন, 
ইউস্থফ, আবদুল হাপিন, মোহাম্ল বাহফুন উহ, 
নির্গল লেন, আহলদ হাসুন, নাস্াঘ শপ, আবদুল 
সাহার, আবদল হাফিজ, নৃহম্মন আবৃতালিব, শাহা- 
বুদ্ধীন আহমদ, আবদূধাহ কাক, পাজী শামসুর 
স্বহৰান, খানহান শশ্মীফ, নোবাশ্রের আলী, আতো- 
যার বহলান, আতাউল পহলাল, হায়াৎ স্নাহবূদ, 
অনন্থুর সুসা, সনীদ আল কাক্ষস্টী, শারস্বচ্চাবান 
খান, এল এল দুত্ধুর নহনান, আকরাম 
তোলেন, নরেন বিশ্বাস, গোলান নু্শিদ, আহমদ 
বির. নোহ্ান্্রদ বহুত উদ্নাহ, সফিউদ্গীন আহমদ, 
আসহাবুর হলাম, আনুন আহসান চৌধুরী ও 
আরও অনেকে। এদের অবিকাংশেরই চিন্ত 
প্রধানত বাঙলা সাহিত্য এবং বাঙলাদেশেস 
সমা সংহতি 'ও ইতিহাসকে বেত্র কৰে 
আৰতিত ঘয়েছে। জীবন দপত, দৰাদ-সংস্থৃতি 
চীবলচ।, রাঘলীভি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান মনস্তত্ব 
ও শিল্প-লাহিত্য এবং বানবমাতির অর্তীত-বর্তবাল 
ভবিষ্যত ইত্যাদি সকল বিদয়ে নৱীন ও লবীন- 


৬৩ 


শুর লেখকেদের আগ্রহ জাগপে এবং লেখকেরা 
যুগের প্রতিক্তিযাশীল ও রক্ষণশীল চিত্তাবাসা 
ও পর্ুভক্ি অতিকল কবে, ইতিহাসের ইঙ্গিত 
উপনন্ধি কনে ভবিদাধ নবৰূগেশ্ দুটি 
হাবত করতে সক্ষল হলে হয়তো আমাদের 
সাহিত্যে অর ভবিষ্যতে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হবে । 


শান্ত ঘালানের উপলদ্ধি বব। দ্ৰকার বে 
তিবিশের দণক পেকে বাওলা সায়িত্যের যোট 
প্রধান খানা ও হাসলে এক চসন পস্রন্ধণশীল 
বাব!, এবং লে-বাবার আবিপত্া ঝাগুলাদেশের 
লাহ্বিত্যে আছ ॥চডাবে প্রতিটিত ॥ তাছাড়া 
আস্মহ্বিক রকরশীরতস সঙ্গে ধূর্ত, চত রতা, 
ও অপক্রিরার নতুন পার। হাত বিলিরেছে | এসব 
শক্তি এখন প্রন প্রতাপান্বিত ॥ ছনসাবারণের 
"দর্গে পরিচালিত প্রচার-প্রপাগ রা শ্বেত হ্তী- 
স্লো শুল্রেট পৃষ্ঠপোষকতার সদা সক্রিয়। 
অবস্থা মোকাবেলার ছন; প্রাগনিকপর্ধানে দরকার 
প্রগতিপীন লেগকপ্লে নৈতিক শি, সংসাহস, 
সতাগুহ | লেখকদের প্রচনাবলি ও সাংগঠনিক 
উদ্যোগ. উভরের নধ্য দিয়েই এই চেতনার 
প্রকাণ আছ একাস্বতাবে কান্য) পূর্ববর্তী বন 
ছেদারেশনের ব্যর্দতান ফলে সষ্ট শৃপ্যতাকে পূরণের 
এবং কালের দালি লেটানোর প্রতিশ্ব'তি লিরে 
পাছ ছালাদের ঘুষ হতে হবে। 


এট প্রত্যরেও আমাদের আছ স্থিত হওয়া 
দরকার যে. পদিকীর বিতিন্র দেশের অগ্রসর 
জন ও ভিত আসাদের আত্মস্থ করতে হবে । 
ত করতে লা পারলে আধুনিক পৃথিবীতে, 
উন্ৃতি জে দুরের কথ, অদ্বিত্ধ রক্ষা করাই 
আলাদের পক্ষে অসদ্যব হবে । লেভনা সাগ্রাড্যবাদী 
পৰিকলসার বাইরে 'দসন্থান করে বিভিগ্ দেশের 
অগ্রশ জান আৰত করার প্রক্রিয়া 'আষাদের 
উদ্থাযষন কল্তে হবে। ওর়াশিংটন-লগুন-নক্কো- 
পিকিং-দ্রী-কলকাঁজ থেকে চিন্তার ও ক্রিয়াঁ 
প্রতিক্রিয়ার যেসব তনগ উল্গিত হর সেগুলোতে 


৬৪ 


নিজেদের বিলীন করে দিয়ে দয়, ঘর: অনাজ্ছ্ম 
সন নি্ে পৃথিবীর সকল দেশের সকল কালে 
ডান-বিস্তানের নহয়ৰ ৰিঘয়সবূহকে আরন্থ করে 
বা$ানাদেশে জানানুশীলনের গ্যাবীন প্রক্রি্া আজ 
আবাদের সৃষ্ট করতে হবে । 


গলার পরও ঘটনা ঘটে, এক সন্ভাষনা ব্যর্থ 
ছবান পরও "খাবার নহুন দাৰ এক সন্বাৰল৷ 
দেখ৷ দ্বে। আমাদের দেশেও ব্যর্ঘতার পর 
নতুন সন্তাবসার উপবন্ধি পক্ষ) কর। বাচ্ছে। 
লেখকদের সচেত্রনত। সেই সম্থাবসার বাস্তবায়নের 
পক্ষে সহায়ক হতে পারে । বিশেষ করে 
গবেষক ও প্রাবন্ধিকেঞ। বর্তমান এ্রতিহাসিক 
কালের চিন্বানা্কের দায়িফের কথা স্মরণ রেখে 
অগ্রসর হলে সুক্ডিকাৰী ছলগণের সুদ্রির দিক- 
নির্দেশে নহান ভূলিকা পালন করতে পারেন। 


ৰাংলাসেশের গবেষণী ও প্রধন্ধ-সাছিতোর 
শ্রতিবালিক ও সাবালক পটভূমি এবং গবেষক 
ও প্রাৰন্থিকদের চিম্থাধার) ও ক্রি্া-প্রতিক্রিরা 
ইত্যাদি বিঘ্ন গভীরভাবে মাদ ঘলোচিত 
হওয৷ দরকার। বর্তযান প্রবন্ধে আলোচিত 
বিঘরওডনে। সম্পর্কে পূর্ণে প্রকাশিত করেফট 
প্রবন্ধে আখি ঘারও বিস্তাৰিতভাবে আসার ধারণী। 
ব্য করেছি) এখানে 'দনেকগুলো প্ররোদনীর 
প্রস্ত এক সঙ্গে উত্ধাপন করতে ছলো। বলে 
কোন বিষয়ই হরতে) বেট স্পষ্ট করতে পারিনি। 
ছাড়া বিভিন্ন বি্বরে নতদ্দৈব ও বিতর্কের 
অবকাশও অবশাই বথাচছে। প্রানের বিকাশের 
ধরক্লিয৷ পর্মপই ছন্যরুক এবং ভান সকল 
অবস্থাতেই একটি শক্তি এটা উপলন্ধি করে 
চিন্বায ক্ষেতে উপস্থিত-ভস্বিরভা্ন বিচলিত না 
হয়ে ধীরতার সঙ্গে দ্বান্মিক প্রক্রিয়ার হৰা দিয়ে 
অগ্রসর হুরেই ছরতে। আসর৷ অতীতের গর্ভ 
খেকে বর্তবানকে বুক্ত করতে এবং উদ্ভূন 
সুদ ভবিষাত সৃষ্টি করতে সক্ষম হতে পারি । 


আমাদের উপন্যাস £ স্বাধীন 


বাংলাদেশ 





যতীন দরকার 


উনিশ শে) একাতরের পঁচিশে হার্টের সেই 
ভবাল প্লাত্রি গেকে বাংলাদেশ হখন দাউ দাউ 
করে ব্বলচে, বিশেষ কারে চাকা নগনী বন 
এক দুস্বপ্রেস নগনীতে পসিপত. তগল পেট 
নগনীর বৃকেই একটু নিবাপপ আশুষেন সন্ধান 
করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ব্যাপক | আবার 
এরই মধো লিগে চলেছেন একটি উপন্যাস। 
আর এপ্রিল থেকে দুম এই তিন মাসের বোট 
সমাধা করে ফেললেন লে-্উপন্যাসটি। উপন্যাস- 
টির নাম-রাইফেল রোটি আওয়াত'। লেশক-- 
আলোরার পাশ।। 

সশস্ত বুক্রিসংগ্রান যখন লোটেই সংহত হাসবে 
"ওঠেনি, তখনই 'আনোরান পাশা আবেগের সঙ্গে 
উপলদ্ধি করতে পেৰেছেন,-“পুরোনে। জীবনটা 
সেই পঁচিশের পাতেই লয় পেয়েছে। আহা, 
তা সত্য হোক। নতুন মানুষ, নতুন পরিচত্ন 
এবং নতুন একাটি প্রভাত। সে আর কাতে 
দৃত্বে? বেশী দূরে হতে পারে না। মাত্র এই 
রাতটুকু তো সা তৈঃ। কেটে যাঝে)” 
সে-রাত পতি সত্যিই অচিরেই কেটে গেলে । 
মোলই ডিসেম্বরের প্রভাত পরল আকাঙ্ক্ষিত 
বিজয়ের ঘোষণা করলো, কিন্তু আলোয়ার 
পাশাকে আর সে-প্রভাতে থুছে পাওয়া গেলো 
লা। মাত্র দু'দিন আগে স্বাবীনতার বেদীবুনে 
উৎ্সগীক্ত হয়ে গেছে তার জীবন। বাংলাদেশের 
অগনিত শহীদের নিছিলের মৰো বিশে গেলেন 
তিনিও। 

এই শহীদ ঠুপন্যাসিকের হাতেই বাংলা 
দেশের বুক্রিসংগ্রানের প্রধৰ উপন্যাসটি রচিত। 
‘রাইফেল রোটি আওয়াত' একা অসাধারণ উপ- 
ল্যাস। এউপল্যাসের নানক সুঙগীপ্ত শাহীন 


বইরের খছদ-_৯ 


আনোয়ার পাশার্ই প্রতিত্প। সুদীপ্ত শাহীন 
মধাৰিত্ত বৃদ্ধিতীৰী গোষ্ঠীর সানুঘ, কিন্ত তার 
অনুভূতি বড়ো তীব্র, প্রচণ্ড একটা বিশ্রদণী 
শক্তির তিনি দবিকারী । সুঙ্গীপ্স্থ 'ছাবসব্রীক্ষ। 
আসলে পাকিস্থানী হধ্যবিতেবই শ্ৰেণীচন্বিত্ৰ- 
দৰবীক্ষ।। 

“একটা বেন নেশার পেস্সে বলেছিল সু- 
দীশ্ডকে। ওপরে উঠার নেশ৷। আনে৷ উপরে। 
বো উপরের নেশ৷ সংক্তারক। ও সং- 
ক্রাহক নেশাটী ক্রমে ক্রনে তখন সাত। পাকি- 
শ্বানকে আাচ্ছনু করে ফেলেছে। সদ্য তখন 
হিলু নৰ্যবিদ্তের একটা বিপুল অংশ দ্পেত্যাগ 
করে চলে গেছেন। নাঠ কাকা | ফাঁকা লাঠে 
পোল দিতে পারলে কে আর কষ্ট করে খেলা শেখে ? 
এবং কোল গেলী লী শিশেই খেলায় জরলাভ 
চাইলে চরিত্র হারাতে হয়। চন্রিব্রহীসের স্বল 
তোদামোদ, আন গলালি। পাকিস্তানে তখন 
ললালির ছয় সরকার, প্রচণ্ড দির্লচ্চ দালারি- 
তোঘাযোদ আর উৎকোচ ।” 

দারালিতে-দছভ্যস্ত চন্িত্রহীন বৃদ্ধিদীবীদের 
পক্ষে সম্ভব নয় স্বদেশের স্বাধীলতা-লংগ্রানের 
লায়ক হওয়া | জানোয়ার পাশার (ৰেক 
সুদীপ্ত সেই লারকের সন্ধান কবেই ফিরছিলেন । 
ভাতীর মুক্তি তথা ষানবুক্তির লক্ষ্যকে সফল 
করে তুলতে পারে যে সেহুলতী শ্রেণী, সে- 
শ্রেণীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল ল। সুপ্ত 
ধা আনোয়ার পাশার । কিন্ত তিন শ্রেণীর 
অন্তর্ভুক্ত হরেও নেহনতী শ্রেণীর দশলেৰ স্থাবা। 
ষারা অনুপ্রাণিত, এবন কিছু লোকের সঙ্গে 
উপন্যাসের একেবারে শেষ পরিচ্ছেদে সুদীগ্রর 
পরিচয়।  কহিউনিস্ট নেত্রী ঘূলার সঙ্গে 


জাতীবতাবাদী সেতী ভাখান আহমদের কর্ম- 
প্রযাসেন সংযোগ ত্রিনি প্রত্যক্ষ করলেন। 
লাতীর চেতনার সঙ্গে শ্রেনীচেতনার সংযোগেই 
বে জাতীগ বুজিপংগ্রাহ সফর হতে পারে, এবন 
একটি বৈজানিক বোধে যালৌয়াত পাশা 
উদ্বীপ্র হতে পেরেছিলেন আনাদের সশ্ 
সংগ্রানে্। উদ্যোগ পর্সেন পিলগলোতেই ॥ 
আব্যনিত বৃদ্ধিদ্রীবীর নিল আন্-সনীক্ষান্তাত 
বৈপ্লবিক বোষের এক নতুন হবাত্রী তিনি 
সংঘহ। কত্বলেন আলাস্ৰে  কখাসাহিতোর 
গলনুগতিক আযতনে। 


পত্বশফ্রির উল্লাসনুৰত্র চাকা নগরীতে বসে 
যে-বিঘয়ের ভিত্তিতে উপন্যাস রচল। করেন 
আনোয়ার পাশা, ইয়াহিয়া খালের বাংলাদেশ 
আক্রলশের বুগে - স্বদেশ জাগ 
কবে গিবে শওকত 'ওদলানও 'ছাানুল হইতে 
বিলার' রচল। করেন সেই একটা বিঘর অব- 
লক্বনে। 'দ:খিনী ছলনী বাংলাদেশ ও তার 
বীরসন্তান বুক্তিফৌলেশ্র আলা উৎলগীকৃত 
এসউপন্যাসাট হুক্তিসংগ্রাৰের গ্ভিপর্ত দিন 
গুলোতেই রচিত ও প্রকাপিত। মালার 
পাশার ট্রাকের রোটি দাওয়াতের সুদীপ্রর 
মতো, 'চাহানুস হতে বিদায়ের  গাদী 
রহমাদও শওকত ওপলানেস্ইই বিবেক? শুধু 
শওকত ওসলান নয়, সেদিলের সুদেশত্যাগী 
বিবেকী বাঙালীরই প্রীথলিক ধতিক্রিযা এ 
উপন্যালাটিতে প্রতিৰিশ্বিত। বিশিষ্ট কোলো। 
কলাস্্পের না নয়, যুগাস্তরের বারায়োতে 
শ্রাত নুক্তিকাৰী বাষ্তালীর  প্রাতিনিবিচনিরের 
অব্েই এনৰটরের সার্কতা নিহিত) 

নুষ্ঞ স্বদেশে রচিত শওকত ওদনানের প্রথল 
উপন্যাস নেকড়ে 'অরণা'। এ-উপন্যালের 
বিষয়বস্ত ও মুক্রিপংগ্রানের সঙ্গেই” নিবিড়ভাবে 
সংশ্রি্ট। বুভ্তিসংগ্রাৰের সময় পাকিত্বানের 


৬ 


বন্দিনী কতিপর বঙ্গনননার আঁলেখাই 'নেকড়ে 
অরণ্য'। এ-উপন্যাস বহু বর্বসবন্বিত কোন . 
ৰূহং আলেখা নৱ, করেকটি রেখার টানে স্তুপ ।- 
রিত একটি ক্ষ, অনচ স্পট রেখাচির্র। তবু. 
ভীবনসতোর গভীর উপনধির আনোই একটি 
খণ্ড অংশকে অবলশ্বন করেও তাতে অখও 
শ্রীবল-চেতনার প্রতিকলন ঘটাতে পান্ধেন শওকত 
ওসমান। ‘নেকড়ে অন্ণ্যে'র বক্তবোর মতে৷ শিল্প" 
প্রকরণেও তার পরিচয় বিদ্যনান। লাছনার পদ্ধে 
ভিলে তিলে ভুবতে-খাকা৷ কতিপ্ধ বশ্দিনী্ 
শ্বীৰানে কেবন-যে বর্তমানের লাঞ্িত জীবনটাই 
সভা নয়, আমদের ক্ষৃতিষর অতীত ছিল, অতীতে 
তাদের গ্রার্স্থয জীবন ছিল প্রেম ছিল যৃপু ছিল 
সে-ও সভা । সে-সত্যের প্রকাশের অন্যই, লেখকের 


চলতি ব়-সংচকরণ-সা লৌকরওক উপন্যাসের 
মতে৷ বঙ্গীশিবিরের ভারেখ্য, স্নৃতিবোলছলেনর 
অহিনায়, গার্স্থয উপন্যাস বা ব্দতীত প্রেনেনর 
কাহিনীতে পরিণত হর নি। 

বিচ্ছিন্ন বিষর-ভিভিকক হলেও “নেকড়ে 
অরণ্য" বাংলাদেশের স্বাধীলত-সংগ্রানের একটি 
আযিক দলিল । এন্সলিল আগাবী দিনের 
লেখকদের লিকট- সুন্যবান্‌ বরে বিবেচিত 
হতে পারে। ভবিদ্যাতে ধিনি স্মাধীনতা-সংগ্রাৰ- 
তিত্বিক উপন্যাস রচনা করবেন, কিংবা এ- 
ইতিহাসের একাট অখণ্ড পরিচত্ন অন্বিষ্ট হবে 
ধরে, তথ্যেন্ন জনা নান। নথিপত্র হেবল ঘটিতে হবে 
তাকে, তেননি শওকত ওসমানের ‘নেকড়ে অরণ্য ও 
হতে পারবে তার জনা এক নূল্যৰাস উপাদান ; 
কারণ বাংলার ইতিহাসের একটি বেদনার্ড পরি- 
চ্ছেদেক্স সভলীব অভিজ্ঞান এই ক্ষীণকার পৃস্তকটি। 
এরকম অভিজ্ঞান প্রকাশিত শওকত ওসনানের 
“দুই সৈনিক", শওকত আলীর “যাত্রা, আবছাদ 
হোসেনের ‘অবেলায় অবনগ্জ, রশীদ হারদারের 
নের “ফেরারী সূর্ব, সেলিনা হোসেনের “হার 
নদী গ্রেলেড' প্রভৃতি উপন্যাস বা উপন্যা- 
লোপৰ রচলাতেও। এই সবগুলো বইরেই 
মুগ্ধিলংগ্রানের কিছু কিছু খণ্ডচিত্র পরিবেশিত । 
খণ্চিত্র বঝেই কিন্তু এস্ডলো। মূল্যহীন বা 
উপেক্ষপীর নর যোটেই। সুক্তিসংগ্রানের 
সাষাপ্িকতাকে ধারণ করে রচিত নহাকাৰ্যক 
উপন্যাস এখনও অনাগত কালের প্রত্যাশাবাত্র। 
কিন্ত ৃক্তিযদ্ধের প্রা-সমকালের আবেগ গ্রথিত 
যাদের রচনার, তীরা অবশাই অলাগতকালের 
মহত লেখকদেরও শ্রদ্ধাম্পদ বিবেচিত হবেন। . 
আমজাদ যোসেলের ‘অবেলায় অসমর' উপন্যাসটি 
সুজিসগ্রাধীগের অতুলনীয় বীরত্বের আলেখ্য 
হারতো নয়, তবু এস্টপন্যাসে বিধৃত গণবানুষের 
শ্ানসিকত। ও যুক্তিচেডদার উপস্থাপনা তান্ত 


বিশৃত্ত, বাত্তবতাত্র সঙ্গে প্রতীর্কী উপাদানের 
নিশ্বণজাত এক্স কলান্ষপও সুষহিঙার ভাসুর। 
শওকত আনীস্র বাত্রীয় নাগরিক মধাবিত্তরাহি 
কুশীলব : তনু প্রাণনক্ষা্ তাগিদে চিন্রচেনা 
শহর খেকে তাদের কেবাত্রা, তাতেই মাটির 
মানুষের হৃতস্পন্পন তাদেরও প্রাণে প্রাণে অনু- 
ভূত বাংলাদেশের বুঝি প্রাকৃ-নুহূর্তে অস্থি 
অনস্থিন্বের প্রাস্তসীবার অবস্থিত নাগরিক নব।- 
বিভ্বের উজ্ণ অনুভূতি নিয়ে রচিত রশীদ হায় 
দারের "বাচার । খাঁচায়’ নব্যবিত্তের আনুভূতিক 
আলেখা, আশী-নিরাশার নিছিক্র দোলাই এতে 
উপস্থিত, কিন্ত বৃক্তিযৃদ্ধের অগ্নি-উত্তাপে গলে 
উত্তধ ৰলে নৰিভ নয় একটুও। 
উপন্যাসিক রূপে আহনদ ছফার বাত্রা শুরু 
স্বাধীনত-পূর্ব যুগেই ‘সূৰ্য তুষি সাখী! লানের 
একাট গণটৈতন্যলম্প্র উপন্যাস দিয়ে। যুক্তি 
বৃদ্ধের আবেগ নিয়ে স্বাধীন খাংলাদেশে প্রকাশিত 
তাঁর 'ওদ্ধার' লানক বুচনাটি প্রকরণে একটি 
বড়োগঘ হলেও এর অন্তর্গত চানিত্রা উপ- 
ন্যাসের, বাংলাদেশের প্রতীকী তাংপর্ধ লিয়ে 
এতে উঠে এসেছে একটি বোষ। নেরের চরিত্র । 
স্বাবে। খাতুনের “ফেরারী সূর্য এরও বিঘর- 
বস্ত বাংলাদেশের সুক্তিযদ্ধ। ঘটলাকালও মুড্ডি- 
যুদ্ধের নর নাসের মধ্যেই লীলিত। উপন্যাসে 
চিত্রিত নরনারী সবাই আমাদের পরিচিত 
পরিবেশের, ঘষনা-বিন্যাসেও বাস্তবতার ব)তার 
ঘটেনি। উপন্যাসটির প্রকাশরীতিতে কোনে। 
অনবদ্যতার হাপ নেই যদিও, তবু তাতে একটা। 
সহ্দ সাবলীলত৷ বিদ্যযান থাকায় এতে স্ুখ- 
পাঠাতাত্ব ওণ সঙ্ধারিত। কিন্ত চর্িত্রহ্টিতে 
কোনো নৈপুপ্যের সাক্ষর নেই, এবং ঘটনা- 


বারার বাস্তবতার অন্তরালবর্তী তাঁৎপর্যকে বিশ্লে- 
ঘণের কোনো প্রয়াস লেই। 


. সেদিলা হোসেনের 'হান্তর নদী গ্রেলেড-এ 
বাংলাদেশে বশ  যুদ্ধিসংস্রামের একট 


৬৭ 


উচ্ছুন কুলিচের চকিত দীপ্তি এক প্রচণ্ড দীপ্ত 
লিয়ে উদ্তালিত। গরের শেষ পর্নায়ে গল্লের 
নায়িকা তা কেন্্রীর চরিত্র বুড়ির বুক্তিবুদ্ধে 
আপন লঙ্বানকে উৎদর্গদানই সেই স্কুলিক। 
“হার নদী গ্রেলেড'-এর কাহিনীতে ব্রি 
যুদ্ধই উচ্চূলতর সকুলিদাট বিকীরণ করেছে,_ 
একখী। ঠিক, তৰু বুক্িযুদ্ধই এর বিছয়বন্ত নয়। 
এর "বুল বিঘর' বলে যাকে নির্দেশ করা উচিত, 
ত হচ্ছে : বদ্ধজীবন থেকে সাবিক বুক্তির 
অতীগ্সা। বাংলাদেশের বুক্তিযুদ্ধের মধো সে- 
অভীদ্গাই পেয়ে গেছে একট) খরতর প্রবাহ, 
সে-প্রবাহ ব্যক্তির একান্ত ব্বকেশ্রিক মুক্তিচিন্তাকে 
ভাসিয়ে নিয়ে এসে হৃক্ত করে দিরেছে দেশের 
ও লঙষ্টর নুক্তিংগ্রাষের বহায্রোতের সঙ্ছে। 
আর তাই ঘলদি্গীরের ডো প্রতিৰ জীবনধারার 
অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বেড়ে উঠেছে যে- 
নারী, সেই বুড়িও হঠাৎ করে অনুভব করে: 
তার 'একার স্বার্থ ওখানে সামান্য'। সেই 
সাবান্য স্বার্থের পর্দা সবলে ছিড়ে ফেলে সে 
ঘরে ওঠে অলামান্যা। বদ্ধ সনান্ব-ীবনের 
দনবন্ধ কর। আবহাওরা। খেকে বুক্তির আকাতক্ষার 
প্রতিসিবিই ওই বুড়ি। ওরা বুকের ভিতরের 
কাঁপন আর নিদের মনের চলার আবেগ 
সকলের সাবিক বুজি-দরতীক্লার প্রতীক । ওই 
প্রতীককে সার্ষকভাবে আপন চৈতন্যে বারণ 
করতে পেরেছেন বুড়ির সী সেলিলা হোসেস। 
এক সাক্ষাৎকারে সেলিল। দাঁদিরেছেন,--“সত্যি 
কথ৷ বলতে কি গ্রাবের পটভূবিতে লিখতে 
আনি একটা অনারাস স্বাচ্ছল্য বুজে, পাই।' 
এই অনায়াস যবাচ্ছন্দ্যের যুন নিহিত সেলিনার 
যানস-প্রকৃতির নব্যেই। ভর ওই ঝানল-প্রকৃতি 
গড়ে উঠেছে নোকবৃত্তকে অবলম্বন করে, লোক 
প্রতিহ্য ভার চৈতন্যের গভীরে দূঢ়নূর বলেই 
লোকষানসের সঙ্গে তার সংযোগ অচ্ছেদ্য, এই 
খজ্ছেদ্যতাই গ্রামীণ পটভুসিভিতিক কথাবন্ 


সৃছনে তার অনায়াস-্বাচ্ছল্যের অনক। তাই" 
লেলিনার ‘দলোচ্ছাস' উপন্যাসে থয প্রবাদ বা 
ছড়ার নিপুণ ব্যবহার কোলো। কৃত্রিন পটুত্বে র 
পরিচাত্নক নয, ভীর দ্বকুত্রিয ৰাসস-প্রকৃতির 
স্বচ্ছন্দ ও সাবনীল বহিঃপ্রকাশ লাত্র। তীর 
“জ্যোৎস্রা্ সূরবক্ালা'র পটভুলি শহরের বস্তি 
হলেও এর নারিকী গ্রাম থেকে আসে খাট 
লৌকিক দীবনবোধ নিয়ে, ওই আবনবোধ" 
ভাত দৃষ্টি দিয়েই লে অবলোকন করে 
শহুরে ভীবনে নুলবোধের ভাঙনকে, শেছে যতীব” 
সম্মত হুল্যবোধকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচা, 
ৰার জন্যই প্রত্যাবর্তন করে আপন উৎসে। 
এসবের লব্যে দিয়ে লেপিলার নালপ-প্রকৃতির 
বিশেষ প্যাটার্দটিই পরিস্কুট॥ “হাওর নদী 
গ্রেল্ডে'র সারিকা বুড়ির সঙ্গে তারই “নিষিদ্ধ 
বাহক রূপে ষ্ঠ নীত। বৈরাগিণীর বে-বিপ্রতীপতা, 
ত অত্যন্ত বাস্িক ও সরলীক্ত। তবু, 
সেলিনার 'দনোচ্ছাগ' আর 'ছ্যোত্সার সূর্বসালা'র 
সনস্যার সরলীকরণের যে ঝোক চিল, ‘হাঙর 
নদী গ্রেনেডে-এ ত৷ অনেকটাই অপস্থত। 

আনোরার পাশার 'ঝাইফেন রোটি আওয়াত' 
থেকে পেলিন। হোসেনের ‘হাঙর নদী গ্রেনেড' 
পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে ও যুদ্ধকালীন অনুভবের লানী। 
খণ্ডাংশ বিধৃত উপন্যাসগলোতে উপন্যালোচিত 
সাবগ্রিকতা ব্যজিত নয়, সনাধুছর স্বাস্মিক 
প্রগতির সুমিত প্রকাশও অনুপস্থিত, ইতিহাদ- 
যী বৈপ্রুবিক শক্তির বলিষ্ঠতাও যথাযথ উন্মোচিত 
নর, তৰু অবক্ষর-বিরোধী একটা সমস্থ চৈত” 
ন্যেহ খারা যে এ-কখাগুচ্ছের নব্য দিয়ে প্রবহ- 
হাল, _সে-লত্য অবশ্যই সুীকাধ। 

॥ দুই ॥ 

সুক্িযুদ্ধ বাঙালীর জীবনের এমনই এব লংঘটন 
বে, ব্ডিসলের ক্ষু-ৃহৎ নানান প্রবাহ আর তার 
আলোড়ন.ৰিলোড়নের শৃত্ধপ সন্ধানেই বাদের যনো- 
যোগ নিবিষ্ট, ৰায়৷ সমাজের চেরে ব্যভিকেই বড় 


কনে দেখেন, তেমল কণাশিল্রীবৃস্দেরও অনেকেই 
স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে বুভিবৃদ্ধের *বুতি.ক স্পর্শ 
ন। বরে পান্সেল নি। তাই, এক গ্রালিলর উত্তৰ 
পুরুষের মালেখ্য ক্ষপে পরিলক্ষিত “মানার বত 
গ্রানি' উপন্যাসের বুশীপ করীনও বাংলাদেশের 
নুক্ধি-আপোলনের ঝড়ো হাওয়াকে অদেক- 
খানিই অঙ্গীকৃত কত্সে নেল। কিন্তু সে-হাও্া 
পেকে তীর উপন্যাস শ্রাণরস আহরণ কাছ লি) 
যুজি-যাস্টোললের নূলীভূত তাৎপর্য যার তার 
কেন্্রীয় শঙ্িটকে উপলন্তি করবার জনা রশীদ 
করীৰ ব্যস্ত সন। তাঁর আসল লক্ষ্য ব্যভির 
স্রহদ্য-উদ্ধাটন। স্বাধীনোন্ডর বাংলার রচিত 
রশীদ করনের তৃতীয় উপন্যাস ‘আবার যত 
গ্রানি'তে উন পুরুষের ব্যবচ্ছেদে তীর নির্মনত৷ 
সকল সাধারণ সীনা অতিক্রন করে গেছে। 
এবং এঞনির্বশতাকে বিশিষ্ট রূপে কলামন্ডিডও 
করে তুলতে পেরেছেন তিনি। বইয়ের 
প্রথনেই পাঠককে একান্ত চকিত করে দিয়ে 
কখক-নায়কের নির্লজ্জ আরঘোষণা : 

“আনি লোকটা ডাসলে একটা খন্চর; 
যদিও, আনার বাপ লোকটা নোটের উপর ভালই 
ছিলেন। ভান লী, বলে সজ্জরন শব্দটই ব্যবহার 
করতে পারতাম, কিন্তু কোখাও একটা বাধা 
পেলান। তিনি হদি আর একটু অবস্থাপন্র 
হতেন, তাঢ়লে ও সঙ্বান্ত শব্দটেই বাবহার 
করা চলত।' 

নিদেকে বে অনায়াসে খচ্চর বলে যোষণ৷ 
করতে পারে, অন্যের সম্পর্কে সত্যের খাতিরে 
অধিকতর নির্নন হতে ভর অবশাই বাধবে না । 
দা ভিদ্ধির শিয়্থষ্টর বুল উদ্দেশ্য-বিবৃত একট 
ইংরেজী ৰাক্য-_Weanted to understand and 
Uncover. layer by layer. the muscle under 
the skin, and bone under the muscle 
স্মরণ করে ‘আমার যত গ্রানির কখক-নারক 
খরকান চৌধুরী বলেন,-'কথাট৷ আসার বুধস্ব 


হরে প্রেছে। শিল্পকে এভাবেই পেনিট্রেটিং 
হতে হয়। এ পেলিট্রেটি হওয়াটাই শিল্পী 


হিসেবে স্বশীদ করীমেব€ লক্ষ্য, এ-রক্ষ্য সাষ- 
নের জন্যই ব্যক্তিবাবচ্চেদ্রে প্রতি তার উপ্গ্র 
উৎসাহ । লে-উৎসাহ পেকেই তার উদ্যান ও 
লাধন৷। দেশী-বিদ্পৌ সাহহৃতার অঙ্গনে তার 
বিচরণ লসে- উৎসাহের নাশেট। স্রণীদ ককীনের 
“উত্তৰ পুরুষ' পেকে “আমার বত গ্লানি স্বচনায় 
নরেন ব্যববান লীর্ঘ। রশীদ করীনের সাবনা 


সুষ্পষ্ট কনে তোলার জন্যও নর । ভালে 


কতার চেয়ে বাজিনলেস রহস)নন্ততা্ বিময়েই 


বুর্চোর। তাবাদর্শের শ্রোতস্বিণী প্রবাহ ও বদ্ধ 





অনশুস্পপ এতে পরিপূর্ণ পে প্রতিবিশ্বিত 


হতে পারে না। এর প্রমাণ তার ‘প্রেদ একটি 


৬৯ 


লাল গোলাপ’ উপন্যাসেও বিবৃত । এ-উপন্যাসে 
ব্রশীপ করীবেত্র নগ্ুনকলাগত বৈশিষ্টোরও তেলন 
কোনে। পরিচয় চিহ বরা পড়েনি। 


বৃষ জৌবন-পর্শনের বৃত্ত ভাঙতে না- 
পারার দরুনই সৈরদ শানসুল হকের হাতে সই 
হর 'খেলারান খেলে বার মতো উপন্যাস। 
ক্েতাদূরস্ব তখাকখিত উঁ'চুতলার সনাভবিহাস্্ী 
প্রায-প্রোচ যৌনবিকারগ্রস্ত বাবন্গ নার এক 
সেই 


বিহিত, লেপরিচবের  বিলিকও তো তিনি 
অনেক নেখাতেই রেখেছেন। প্রবাসী জীবনে 
অভিজ্ঞতার স্তর থেকেই বখণ তিনি 'বালিকান্ন 
চত্রবান" লালের উপন্যাসটি সামরিক পাত্রে 
প্রকাশ কহেন, তপন তাতে সলোপের প্রশ্নোগে 
একাট সফল পরীক্ষাকেই শুধু পাঠকের ল্য 
বহে আনেন লা, তীর পক্তির অনঃতন নার্রা- 
টিকেও ভুলে ধরেন। বিনি 'খেলারাম খেলে যা” 
বা *তবি সেই তরবারী লেখেন, তিনিই যখন 
“পায়ের আওয়াদ পাওয়া যায়'-এর নতে 
কাব্যনাট্য পচন করেন, তখন। তাতে নুক্তিযুদ্ধেত্ 
সদ€ক আবেশ-প্রলূত পবিত্র ধুণাকে কী তীরতার 
সঙ্গেই না৷ অভিব্যক্ত করতে পারেন, দূরে সরিরে 
স্রাধতে পারেন সব রূকবের অবক্ষরী চিন্তা" 
চেতনাকে । মৃর্তিযুদ্ধের আবেগট বে তীর 
চৈতনো দূচনুল, সে-পরিচর তে তিনি ধরে 
রাখেন ‘নীল দংপন' ব) 'লিছিদ্ক লোবান -এর 
তো উপন্যানেও। (এ-পুটো লেখাও এ-াবও 
সানরিক পত্রের পাতাতেই বন্দী হরে আছে। ) 
তবু, এখন পর্বস্ত এসতাই প্রতিষ্ঠিত ঘরে 
আছে বে, সৈরদ শাসন্ুন হক অবক্ষরী ঘুগের 
বৃর্জোয়া দর্পনের বৃতবন্ধ। এক্পন তাঁর ব্যক্তিকে 
বন্ধবা খণ্ডিত করেছে, বে-কোনো। জুস্থিগ্র 
ইতিবাচক জীবনদর্শনের প্রতি তাকে ৰি্বিষ্ 
করে প্রেখেছে, তার পকাশের দপকের যাত্রা 
কালীন বক্ষ্যবিশ্ু খেকে বছ দূরে টেলে লিরে 
এক প্রতারক পখের চৌসাখায় তাকে ছেড়ে 
দিরেছে। অবক্ষর-বিরোধী শিয়ের পর্থটও 
তীর চেনা, কিন্তু সে-পখ ধরেই অশন্যনন) ঘরে 
চলার মব্যে তিনি বোধ হর বাক্তিত্বের একটা 
ৰশীদশ৷ অনুর্তব ফরেস। (বেদসটি করেল 
আজকের পুঁজিবাদী দুশি্ার অনেক প্রতিভাষান 
ও সহৃদয় শিল্পীও) 
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আয্কণন : 


আলাদা গল্ত প্রায় সঙ্গে সংগ্গই লিখে ফেলি ।" 


বাংলা গতের অঙ্গনে লোলেন চশ্দের আবি- 
ডাব (এবং ভিরোভাবও) চল্লিশের দশকের শুক্তে। 
তার তিন দশক পরে সোমেন দিশ্নযধ্যবিত্তদের 
নিয়ে গল্প লিখতে অনুপ্রাণিত করলেন নেক 
অনুভূতিষ্রবণ তরুণ জনায়ুনকে। বাংনাদেশে 
নিশষধ্যবিত্ের জীবন স্বিতীযন বিশৃহুদ্ধেরপ্রারত্তকালে 


হা ছিল, 'পাকিতান' দাষক এক ঝুটা আদাকীর - 


তীব্র হলাহল পান করে র্নুদ্রে সীতরে তিরিশ 
বছর পরে লে-ত্রীবল বারও বেশী করুণ, আরও 
বিপর্বন্,_ প্রায় বিধ্বস্ত! সেই বিংবন্ত-প্ৰায় দশবলের 
রূপ আঁকতে গিয়ে সে-্রীবনের ভাঙনের প্রাথ- 
(ৰু যুগের ক্ূপকারের দ্বারা, অনুগ্রাপিত হলেন 
বিলি, দুখের * বিঘর, পূর্বসূরীর অবদানের ও 
চেতনার গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হতে বার্থ হলেন 
তিদি; লোমেলের চেতনার উপবিতল আর 
রচনার বহিত্বক্ষেই আবদ্ধ রইলো হুমানুনের 
অনুপ্রেরণা । আদকের দিলে সোমেন চন্দের এক- 
জন বার্থ ও সনিষ্ঠ উত্তরসাৰংকর প্রয়োজন বড়ো 
বেশী তীর: সে-তীয্ব প্রয়োজন পরিপূরশের 
শক্তি আছে হ্মারূন আহবেদের, কিস্ত সোষেনের 
লেই বিপ্রুবী দৃষ্টি তার অনারত্ত। আধুনিক বাস্তৰ- 
বারী ধারার একজন শক্তিমান লাহিত্যলাব্ক 
ফ্যাসীবাদীর ভুরিকাাতে অকাল-প্রয়াত সোনেল 


চন্দ। বহির্বাস্তাবেহর সপাবগ অনুধাবন ও উপ- 
স্থাপনার লোহেন ছিলেন নিংলংকোচ ও নির্বিধ, 
_এব্যাপান্দে তিনি হয়তে৷ শৃভাবকাদীদেরই 
সগোত্র) কিন্ত পার্থ বাস্ববসাদ আর সৃভাববাদ 
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এর যৃষ্ঠার বিপ্লবী সস্তার উন্চ স্পর্শ থেকে বকিত । 
৷ লা হলে দেখী যেতে ; হনাযূন আহমেদ তার 
অপরিবেশ্ব শক্তি ও অগাধারণ কলাকুশলত 
দিয়ে 'নর্ক' হার “কারাগার'-এক গণ্তী তেলে 





আরও ছাট হয়েছে তাঁর 'অচিমপূর' ও 'শ্যাষন 
ভাবা | এই দু'টি বইলে ভব কোনো উত্তরপই 
চিহ্নিত হয়নি। এব চেষে সন: তীর 'তোঁনাদের 
ছ্ছলো ভালোবাগা" কিশোৰ পাঠকদের ছানা 
চিত হলেও, বৈল্রানিক কলে!পস্যাস হিসেবে 
যথেষ্ট শার্কতানগ্িত। বিজালের অধ্যাপক 
জঙাখুন হাহমেগ এ-দিকিটাতে মলোযোগী হলে 
বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক কযোপন্যাসে্র এক হনা- 
বি্ত দিগপ্য উল্লোচনে লক্ষ হবেন। 
স্বাৰীন বাংলালেশে 'বেবানে খগনা পাখী” 
নামে একটি উপন্যাস নিবে সাহিত্রাপ্গনে 
প্রবিষ্ট নাহ্‌ বদল হও ভলাহুনের মতোই শর্তি” 
ধর। কিংবা তলাহুনের চেয়েও অনেক বেশী 
শি তীর । কিন্তু হনাগুনের মতোই মাহমুদুল হকও 
বাজিকতার ব্ব্াবদ্ধ যবেচ্চাবশ্ী শিক্পী। উপ- 
ল্যাসের ন্ষপক নির্মাণে নাহ্যৃদল ঘ্ক অনেক 
লেনী প্রাতিগ্িকতান ভার | তীর ভাষ একে- 
যারে ঠাসই নিশ্ব স্টু। তাস ‘জীবন আনার 
সোন' লাক উপন্গলাইিতে ভাঘা 3 কপ 
করের এক বিচিত্র জগৎ নিনিত। আধুনিক 
কবিতার উপালন তীর উপনযাসের শরীরে এক 
শঙ্ছুত প্রক্রিয়া বিশ্রিত। কিন্ত, নৃক্তিবৃদ্ধে্ 
কালো পটভুনিতে। নচিত্ত উপন্যাসেও বাহ সুদুল 
হুক নুক্তিবৃক্ধের সদর্বক তাংপর্দকে স্বীকার না 
করে বদং তার প্রতি দিনিক-সূলত নির্মম বাদ 
জবিপে নিবহ | অস্ত বাতিক পন্বল ছেড়ে 
স্ব লাহাদিকতাস বারিঙ্িতে প্রবেশের আগ্রহ 
তাঁর কন। অর্থাৎ সেই পূদিবাদী অবক্ষয়ের 
সক্ষেনণে লাহবুদুল হকের মতো শত্তিনান শিল্পীও 
মারান্বকভাবে আক্রাস্থ | 'দ্রীৰন আমার ৰোন'-এ 
ভাখারীতি ও বওনকলার ফে-প্রাতিশ্বিকত৷ নিযে 
নাহ্‌ ৰৃদূল হকের জাবিভাব, তাঁর পরবর্তী বচলা- 
গুলোতে তার ক্লান্থিকর পুলরাবর্তন ঘটে নি; 
বিষয়ের প্রতি দৃষ্টক্ষেপে ও প্রকাশের চাতুর্ষে 
তিনি নতুলতর বাত্রাকে বসতে চেয়োছেল, 


আত্বযুবিতাঁর ধদলে ধন্বনির্ঠার প্রতি কিছুটা 
যমোযোগী হরেছেন। বিষ হিসেবে বাংলা” 
দেশের বুক্তিবদ্ধ তাঁকে প্রবলতাবেই আকর্ষণ 
কৰে, তাই বার বার তিনি সুক্কিযৃদ্ধেব প্রসঙ্গকে 
উপন্যাসের উপানানৰ্ূপে গ্রহণ কৰতে বাধা 
হন। উউনআশি সবেও সামরিক পত্রে ষে- 
দৃটো উপন্যাল তিলি প্রকাশ করেন -'অণরীনী' 
ও “বাহির জাহাদ'--তাতেও বাতালীর বুঝি 
সংগ্রাহ তাৰ প্রবল উপস্থিতি নিবে দিবে ঘায়। 
বিশেখ করে “অশরীরী” তে নুক্তিযৃদ্ধের একটি 
উচ্চূল স্কৃলি্গকে অতান্ত তীব্রতার সঙ্গেই 
উপস্থিত করে। কিন্তু এখানেও বাক্তিক পাট- 
ভূষি বতে৷ বড়ো হয়ে হাসে, ুত্তিযৃদ্ধে। দেশ- 
কাল-সমা ভার ললগ্রতা নিয়ে তেসনভাবে 
পাখ৷ বেলে না। উপন্যাসের পটে জীবংমর 
খণ্ড শও অংশে তিনি যেভাবে আলোক সম্পাত 
ঘটাতে পাৰেন, সমগ্র জীবনাটকে তেমনভাবে 
উদ্ভালিভ কনে তুলতে পারেন না, ৰ্যডি- 
জীবনের ঘাবার সমা চীীবনাটির যবনিকার 
উন্বোচন তীর হাতে প্রায় যটেই লা। আর 
এখানেই সাহ নুদূন হকের শক্তিৰ সীমানা চিছিত 
হযে যায়। 

অতি তরুণ কথাশিরী সুকান্ত চট্টোপাধ্যারও 
কোনে। সমৰ্থক প্রত্যগ্ের অধিকারী রূপে 
নিদেকে এখলো। পৰ্মস্থ চিচ্িত * করতে গ। 
পারলেও, কনাকৃতির সপে বস্তনিষ্ঠার স্থাক্ষর 
তার রচনাগ্গ অভিত। তীর প্রথম প্রকাশিত 
উপন্যাসের লাম 'একছন'| উপন্যাসটির শীর্ঘ- 
নামের নযোই বাক্তিকেশ্রিকতার পরিচিতি 
প্রকাশিত যদিও, তবু পরিপার্শ-চেতনার প্রকাশ 
তাঁর এই প্রথম উপন্যাসটেরই পাশ 
পাতায় বিধত। সাহপ্রিকপত্রে প্রকাশিত ‘দেশ 
গেরাষের অনিহ্যিণ আর “দেহ্বী'তে সেই পরি- 
পার্শ্ব চেতনা অনেকদূর পর্যন্তই বিল্ৃত | বিশে 
করে "দেশ পেনাফের সনিহ্যি'তে সার্ঘক ও 
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হাত দিয়েই একদিন নবতর লনুদ্ধিকে বুছে পাবে। 

হলাযুন আহনেদ, বাহনুদুর হক ও স্বকাস্ত 
চ্টোপাধ]ার-_ স্বাধীন বাংলার এই তিল তরুণ 
উপন্যাসিক সম্পর্কে কোলো সুদ্িত সিদ্ধান্তে 
গৌচালো। অবশ্যি এনুহুতেই সম্ভব নঙ্গ। এদের 
শিচী-চাঙির্য এপনও সঙ্যমান। 


॥ তিন ॥ 
সম্পূর্ণ নতুন বেখকবৃশের বেশ কটি উপন্যাস 
যেমন স্বাধীন বাংলার সাহিতা-ভাগানে সং- 
বোটাবুটি পরিচিত অনেক লেখকের নতুন উপ- 
ন্যাসও ম্বাধীলোত্বর বাংলাদেশে প্রকাশিত। 
িটতলার উপন্যাস” 'ও “বুক -এর লেখিকা 
রাদিয়৷ খানের নতুন উপন্যাস 'প্রতিচিত্র' ॥ এ 
উপন্যাসাটির শুরু ইতিহাস-চৈতন্যের পটভুবিতে। 
উপন্যাসের লারক হানিদ বিশ শতকের প্রথমার্ধে 
উদ্ধৃত বাঙালী নূসলিস এৰ্যবিস্ত শ্রেণীর প্রতি 
নিবিতবুরক চিত্র | সে-িসেবে একিত্রটির 
বিকাশধারা৷ অবশ্যই বান্তৰ-সশ্বত। কিন্তু উস- 
ন্যাসের বাত্রাৰিশ থেকে ভান সমাধিরেখা 


খইবের খবর--১০ 


শ্রেণীর গানাদিক বুর্যবোবের ভা্সকেই উপজীব্য 
করেছেন, এবং ভাম্তনে? চিত্রেও অনেক চড়। বঞ্জোর 
প্রনেপ লাগিনেছেন। একই রকব চড়া রেস 
ব্যবহাৰ ভা ‘জীবনের আর এক নার ' উপ- 
ল্যা5। এউপন্যাসের রোজী চরিত্রটিকে 
ধিস্বে অবস্ষরী নাগরিক সমাজের একটি বিশেঘ 
দিকের উন্মোচনে ধর্তী হয়েও ফাছিবী ব। চরিত্র 
কোসনোটাকেই ইশচিক স্ুপর্িণতিতে পৌছিরে 
দিতে পারেন নি তিনি। 'উপল উপকূলে" 
'শীদাচন।', প্রাগবপন্থ' “দর উপবনে', 'পক়ালিকা 
তীর পূর্বতন উপন্যাপগুলোর চেনে কিছুটা 
ম্াত্যানভিত অবশ্যই । উপন্যাস জলা 
বাংলা একাভেনীর পুরস্কার প্রাপ্িক্ন মধা দিরে 
তিনি প্রাতিষ্ঠানিক সবীকৃতিও পেয়ে গেছেন । 


নিছিয়া বহমান স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের 
উপন্যাদের শঙ্গনে প্রবেশ কনেও অতি অ 
দিনের হধোই খ্যাতি ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির 
শৌবুবধন্য। “পন ভাঙ্গা ধর', উত্তর পুরুষ", 
জের অক্ষর" ও “বং থেকে বাংল" শ্রষ্টা 
রিছিরা। রহমান বিষরবৈচি্রোর লক্ধালী । এই 
বিরবৈচিত্রাই তীর হুল বৈশিষ্ট । সকালের 
বস্তি এবং লিষিদ্ধ পরীর জীবন যেমন ডাকে 
উপন্যাস রচনার বিষয় জোগায়, তেলনি বাযানীব 
ইতিহাল সন্ধানেও তার শি্িসত্ত। পরিতুন্তি 
শোছে নম্বর চৈতন্য প্রবাহের বদলে তনু 
ভীৰন-চিত্ৰণ তীর অন্থিষ্ট। একারণেই বিঘষ 
আর ঘটনার অনুপুঞ্থে তর মনোযোগ । আকলিক 
সংলাপের সাবলীল প্রয়োগের যৰ্য দিয়ে বন্তি 
জীবনের অনুপুথ্থ মখন তিনি হাতির ফরেন ভাঁষ 


৭৩ 


“বির ভাঙ্গা ঘর-এ, কিংবা “রক্তের অক্ষর'- যখন 
লিগি্চ পদ্নীর অনি বর্ণলার ক্শনত্রহ স্বাক্ষর 
লা করে পার) যার না। কিন্ত দুখ এই: তীর 
বস্তুনিষ্ঠ অনুপুথ্ের বর্ণনা ছাড়িয়ে বিময়ের শৈচিক 
ভাষে বেশীদূর অগ্রসর হব লা. কল্যাণ-মতীপ্সাকে 
চরিত্রের স্বকীর বিকাশ ব্যাহত হয়, এবং শেষ 
পর্বস্ত ভার একান্ত প্রিষ্ব চনিত্রর্টিও বান্ধবকে 
কেলে ॥ করের অক্ষর ইনালসিন চনিয়াট 
এনন একটি পরিণতিরই দৃষ্টান্ব। 


বোরহানউদ্দিন খাল জাদ্বাদীরের রচনা- 
রীতি ও ভীবনদৃষটির প্রাতিস্বিকত৷ তার “সর্বনাশ 
চতুপিকে'র বব্যেও হুষ্পষ্ট ক্কপে প্রতিবিষ্বিত। 
মাহৰুৰ তালুকদারের ‘অবতার'-এ সাক্ষাৎ বেলে 
একটা রোবাট্টিক চৈতন্যের। ‘কৰিতায় বাক 
প্রতিযা'র বধ্য দিয়ে বিনি নিদেকে কাবাতাততিফ 
রূপে উপস্থাপন করেছিলেন, লেই বিল্ুদাশ 


কৃতি কিন্ত কোলো বৈশিষ্টেরই স্বাক্ষর রাখে না। 
একখ। তার পুত্তকাকারে প্রকাশিত 'পনবিপ্রেক্ষিতের 
দালদালী' সম্পর্কে বেৰন সত্য, তেলনি সত্য 
লানরিক পত্রে প্রকাশিত “কলকাতা সম্পর্কে ও। 
বাংলাদেশের ফথাসাহিত্যে ছোট গল্পকার 
স্বিলেবেই রাহাত খানের প্রতিষ্ঠা, কিশোর 
সাহিতোও তার কুশদতা স্বীকৃত। গ্স্বাকায়র 
তাল্ন উপন্যাস বদিও এখনে) অপ্রকাশিত, তবু 
১৩৮৪-র নববর্ষ সংখ্যার একটি সামরিক পত্রে 
'বহীপের ভবিষ্যৎ’ নাষে তার বে-উপ্যনাসটি 
মুদ্রিত, স্বাধীন বাংলাদেশের উপন্যাস খালো- 
চনায় সেট অবশ্য-উল্লেখনীর | চারটি পরিচ্ছেদে 
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ভু 
আগেই বেলন কিলা জাম্টিপের পথকে বিহিত 
করা। হল, জামিকে একটুও কেয়ার ন) বনে শুধু 
সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোশ্রে আওয়ানী লীগ বেনন হৈ 
চৈ-ট। করন, প্রেসিভেপ্ট ইয়াছির। খানের নত একটা 
সুদক্ষ সিপাহসালাকে বেলন চাকার ডেকে এনে 
হর হেনস্থা) কর৷ হল, তাতে ক্র্যাক ডডিনের বত 
ভয়াবহ মারাস্ক একটা ঘটনা যে ঘটবে সন্দেহ 
কী? এবং শেষ পর্যন্ত ভাই ঘটল। বীর্য সে 
সময় এক্ষটা খুব নুলাবান বই লিখেছি লন, সান 
ভাত্বতের বেইলানী, তাতে তিনি ইতিহাসবোধ 
প্রবাণ করেছিলেন যে, আদিকাল থেকেই' ভার- 
তীররা বেইনান এবং সর্বদাই হুসলনানদের পরুদস্ত 
করবার জলা তাঁরা তৎপর ছিল। কিন্ত 
আকাসোস, বইট) প্ৰেসে যাওয়ার দু'দিন পরই 
নিরাতী আরসমপণ করে বসল আর তাকেও 
তখন কিছুদিনের অন্য ঘুরে আসতে ছল চট্টগ্রাম 
খেকে। বলাতে৷ যায় লা চ্যাংরা। ক্যাংরা 
সুক্তিযোছাদের কেউ বদি অপনান একটা করেই 
ৰসে। বেশ কিছুদিন ভারী ছিন্তত গেছে। 
এখন আল্লার রহৰবতে পাকিস্তানের দিকেই 
মোড় লিচেই অবস্থা । আলিৰুল গারেবের কুদরতে 
চালের দাৰ বেড়ে চলেছে, অরাদক্তা বেড়ে 
চলেছে, চারদিকে সব হাও খাও, পাকিস্তানটা 'বংল 
করে দিয়ে কি ক্ষতিটা। যে হযেছে ।" 
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ছড়তাুজির ছন্যে এনুহূর্তে এলন দৃষ্ট অবশ্যই 
কাতিক্ষত। এব্‌ং সে-কারণেই, নাদের এই লাতি- 


করেছিনেন। তদের আশ্চঙ বোধের সামনে 
আবাদের যে এখনও স্তন্তিত হয়ে যেতে হয় তার 
কারণ এই সৰতেোনুধী সলগ্রতা । বিনি পিতৃ" 
সত্য পালনের জনা বলে যান তিনিই পন্থী 
পুষক্দ্ধারের অন্য বারীবধ করেন। নানুমের 
এই পরীক্ষাই প্রকৃতপক্ষে লীবনের সানগ্রিক- 
শর পরীক্ষা। বিলি এতে উত্বীর্দ হল তিনি 
মহাকৰি--একালে নহৎ্ উপন্যাসিক।” 
নছাকাবোর বু যখন শ্রেখ হরে বার, তখন 
জীবনের লামগ্রিকতা, বরে রাখাসু প্রয়োছনে 
সাহিত্যের যে নতুন প্রকরণাটির উন্তব ঘটে, 
ত উপন্যাল। এই নতুন প্রকরপের মাধনে 
দীবসের সাবিক রূপায়ণে ইউরোপীয় সাহিত্যে 
গত শতান্দী থেকেই যে তংপরতা দেখি, বাংলা 
সাহিত্যে তার সূত্রপাত প্ববীশ্রনাখের 'গোর।' 
থেকে। তার অনেক পরে, মহাকাব্যিক ব্যাণ্ডিতে 
সামাজিক জীবনের বার্ঘত৷ ফুটে উঠতে দেখি 
তারাশন্তরের্ব 'গণদেবত৷' ও পক্গ্রান-এ ) 
বাংলাদেশের সাহিত্যে অনুক্থপ প্রয়াস দেখ। দেয় 
পাকিস্তান-বুগেই,-যাটের দশকের শুরুতে । শহীদুমা 
কায়সারের ‘সংশস্তক' ও সরদার অরেনউদ্বিনের 
“অনেক সূর্যের আশী-এবনই গুটো ইতিহাস 
চেতলাসনুদ্ধ এপিকধনী উপন্যাস । দুটো উপ- 
ন্যানেরই কাছিনী চিত দ্বিতীয় বহাযুদ্ধের পট- 
ভূমিকার, এবং সে-কাছিলীর সম্প্রসারণ পাকিস্তান 
যুগ পর্ধন্ত। 
পাকিস্তানোত্তর দ্বিতীয় দশকেই ইতিহাসের 
দর্পণে ন্বীৰন-মবনোকনে প্ররাসী হল আবু 
পাকর শামসুস্থীন। তিনি উনবিংশ শতান্সীর 
ইতিহাস-পরিক্রহা শুক্র করে রচলা করেন 
‘ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান") "ভাওয়াল পড়ের 
উপাখ্যান’ সুদত একটু বৃহৎ পরিকরনার সূচনা 
উনবিংশ শতালী খেকে বিশে শর্তাব্দীর নৰ্যাহ 
পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাসকে উপন্যাসের 
পর্নিযেশনই সে-পরিকয়নার লক্ষ্য! 


লেনক্ষা্ে সাননে রেখেই আবু জাফর পীষ- 
হুদ্দি। এক বৃহৎ কলেৰর উপন্যাসের শচনা 
শক্ত করেন ১৯৬১ সনের ১পা। লতেম্বরে আঁর 
তার দলাপ্রি ঘটে ১৯৬৮ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারী । 
সেই উপন্যানই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রকাশিত 
পলা লেন ঘরুলা নালে। ১১৪৫ পৃষ্ঠার 
এই ১ নিব ৰূহত্তৰ উপন্যাস ৷ 
পু গত যৃহনেই লক্গ, অন্তর্গত নহতবেও 
রি উনত৷ নেই প্রা পেকে 
শহর পর্যন্ত প্রসারিত এর পটভূৰি, বিংশ শতাব্দীর 
ধারপ্তকালীন বাংলাদেশের গ্রামদীবন এতে 
বিশৃন্তর্ূপে চিত্রিত। তবু নুসলবান আশরাফ 
আতরাফ সলাছের লালা অনুপুক্ঘই নর, প্রতি- 
বেশী স্বিশুসৰাদের চিত্রণেও উপন্যাসকার 
বণেষ্ট বস্তুনিষ্ঠ ও বিশৃস্ত। হিন্দুলুললনান উতয় 
খালের এলম নিলিত প্রতিচিত্রণ অন্য কোনে 
উপন্যাসে শূলক) । সে-কালের দিদা পহর চাকার 
কৌভুকাবহ বিধরণও উপন্যাসা্টতে পন্সিবেশিত। 
ঢাকা দেলার গ্রাৰ থেকে ঢাক) শহর হরে মহানগরী 
কলকাতা পৰস্ত পমগ্র বলীর ভূভাগের প্রান 
অর্ধশতাব্লীর আলেখ্য “পগ্য। মেলা হযুলা'র 
অবয়বে স্বান-প্রাধ। তিগ্রিশ ও চল্লিশেশ্ব দশকে 
শহর কনকাতাকে কেশ কল্পে হিশু ও খুসলনান 
সধাবিত্বের অনিকার প্রতিষ্ঠার ঠাণ্ডা ও গরম 
লড়াইক্েত্র স্বটাই উঠে এসেছে এখালে। 
অনেকে আান্ানৃতিতে এ সমরকার ইতিহাস- 
চিবণের প্রশ্নাস পেরেছেন, কিন্তু সেওলোতে 
তন্ুরত্রর অপক্ষপাত দৃষ্টর বড়ো অভাব । 
এদিক দিতে ‘পদ্য নেষন। বুলন।' এক এ্রতিহাসিক 
দায়িত্ব প্রতিপালিত। কেবল কতকগুলো হট- 
নার সৰাবেশ নর, বা রাঘলৈতিক অর্থনৈতিক 
সম্াজসৈতিক তত্ত্বের তর্বাতকি নাত্র সর, উপ- 
নাসের চত্রিত্রগুলোর অন্তর্লোকের ঘাত -প্রতিযাতের 
পরিচয়ও এতে উদ্বখাটিত। তবু, উপন্যাসের 
প্রথমার্ধে নিবৃভ গ্রামজীবনের সাংস্বিকত। যেরূপ 


আন্তুরিকত৷ ও গভীরতা সহকারে অতিব্যক্ত, 
শেঘাৰের লগন্থ-ছীবল-চিত্রারণ তেলন নম! 
আবুাকর শানসুন্দিনের তামা প্রাপ্ত, কিন্ত 
খাস ইচ্ছিতগর্ভ নর। ভাষাত চলিত 
ক্রিযাপদ ব্যাবহৃত, কিন্ত পন্দপ্রনোণ ও বাকা 
গঠনের কাঠালোর্টি শাধু এদারীতি পেকে পৃথক 
নয্। গ্রানদীবন-পরিক্রবার ভাদার ও সং" 
লাপে কতকগুলো শ্রযাং-এশ্ন ব্যবহারে স্বাভাবিক" 
আহ সঙ্গে তার সাহসিকতার পর্িচন্নও চিছিত, 
কিস্ত সগরদ্বীবনের দীপ্তি তার সংলাপে উঠে 
আসে নি। এ-সব সাহু, "পদ্য মেঘলা বনুলা'র 
সবচেরে বড়ো সাফল্য এতিহালিক বাস্তবতার 
প্রকাশে । এতিহাসিক বাস্তবের স্বাশ্িকতার 
বিশ্বাস অত্যন্ত দ৮ বলেই, আবু জাফর শান- 
সক্ষীনের উপন্যাস বওক্তির্ স্বাতন্া স্বীকৃত হলেও 
লঙাপবন্ধ নালবিকতাই অনি হয়েছে, ব্যাজ্রক 
আতকতরম প্রাধান্য লাভ করতে পাঙ্গেশি। 
এই অতিহাসিক বাস্তবদৃষ্ট অত্যন্ত প্রধর 
সরদার আঅরোনউদ্দীনেরও ॥ তাই তিনি পাকিস্তান 
আননেই পাকিস্তানের নোহতপের পাঁচালী রচনা 
কেন “নেক সুবের আশার । 

‘অনেক সুরের আশা যেখানে শেষ, 
স্বাধীন বাংলার প্রকাশিত '*বিধৃস্ত প্লোদের েউ'” 
এক্স শুরু লেখানেই | পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার 
লগ খেকে ১৯০২ সনের ২১পে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত 
এ-উপন্যাসের কালসীন) | "অনেক পূর্বের আশা নর 
কুশীলবর্ঠ অনেকেই এখানেও ক্রিয়াশীল" হলেও 
অনেক নতুন চরিত্র-ও এনপন্যাসে স্থান করে 
নিয়েছে নতুন পটতুৰির প্ররো্গনেই । পাকিস্তান- 
যুগের একেবারে প্রাথনিক পর্বের চাকা, তান 
নতুন সধ্যবিত নতুন আশা-আকাঙক্ষা, চিন্তা-ভাবনা 
ও বাদনীতি-সবই 'বিধৃন্ত রোদের ঢেউ'-এ 
প্রতিবিশ্বিত। সরদার জয়েনউদ্দীননরও  ওুঁপ- 
ন্যাসিক কারুশৈনীতে কোনে৷ অনন্যত। লেই, 
নিদযৃত্তার দীতিতে উজ্জল কোনে। ভাষারীভিও 


তীর লেই, কিন্তু তীক্ষ ইতিহাস- চৈতন্য ও 
সামাদিক পারিত্বৰোধের অনাই তিনি বিশিষ্ট ॥ 
তবে সরলার আল্লেনউদ্্ীনের চেতনার একটী 
শৈধও বোধ হয় সঙ্গ প্রবহলাল। ইতিহালচেতন 
এপিকধনী। উপন্যাসেই ভীর স্বাুশোর প্রকাশ 
হটে যদিও, তব তখাকখিত আবুনিকতার নোহ বোধ 
হুর তাঁকে বারবার ভিন পথেও টেনে লিয়ে ধান । 
তাই লেখি : পাকিস্তান যুগে বেগন শেফালী বির্কা 
ও স্বাধীনতার যুগে শ্রীতী ক ও থু এবং 
শীলান তালেব আলীর মতে৷ এমন ‘আধুনিক’ 
উপন্যাস রচনাতেও ব্রতী হল তিনি, যে-ওলো 
তার পক্ষে একাস্তই অন্রপ্রেনউদ্দলোচিত পর- 


মধ্যে সেন্বারার প্রবহলালভা আজও দুষ্ট- 
খোচন নয়। তবে, সত্যেন সেনের সাফলোর 
প্রেরণা তাড়িত হয়েই বোৰ হয়, উপনযাল লেমে- 
টিক পুরাণের পুনর্দন্মু ঘটাতে ব্রতী হয়েছেন 
গোলাম লাবদারী কোরারশী ॥ তার সেকুলার 
ব্যাখ্যা-সমগ্বিত সেৰোটক পুরাণ কাহিলী- 
ভিত্তিক দুটা উপন্যাস এখন পর্যন্ত প্রকাশিত। 
আদি খানব আসনের কাহিনী নিলে 'সবপীর 
অশ্রু" ও দ্বিতীয় আদন হদরত লুহের আলেখা 
“বহাপ্রাৰন' | ময়ননলিংহের সতে। নফস্বল শহর 
খেকে অৰক্তে প্রকাশিত বনে এগুলো। বিদগ্ৰ 
জনের নলোযোগ আকর্ষণে সমর্থ খছর নি। 
প্রগীয় অধর চেরে 'নহাপলাবন' আনেক বেশী 
পরিণত স্বষ্টি, অনেক বেশী মানবিক স্বাভাবিকতার 
শ্র্শন শিত। পুরাণের পুনর্জন্ম সাধনের এপ্রয়াল 
অবশ্যই প্রশসেনীয় বদিও সত্োন সেনের দ্বাখিক 
শ্তিহাণিক দৃটভিলীটি গোলাৰ সাষদানী কোরা়শীর 
অধিগত নয়। 

সে-দু ষ্টিতদীট অংশত আনত করেছেস 
কিদিরা দুহবান। দর্বাহল সাংকৃড্ডারনের ‘(তনগ। 


থেকে পরদা' আদলে তার হাতে “বাংলাদেশের 
ছাতিগঠল ও ভাষার বিবর্তনের উপর ভিত্তি" 
করে বং খেকে বাংলো উপন্যাসের সংষ্টি।' বাংলা 
ও বাঙালীর হাদার বছরের ইতিহাসকে একটি 
বাত্র উপন্যাসের পটে বলে রাখার প্রয়াসের 
হব্যে নিশ্চরই সাহসের পরিচয় আছে, এবং 
পুঃলাহস রিদিয়। রহবানকে সিদ্ধির দিগ.বাও 
পৌছিয়ে দিয়েছে অবশ্যই । কিন্ত সেসিদ্ধি কি 
উপন্যাসের ? এ বরে প্রশংসলীয় কৃতিত্ব তাঁর 
লন্ধ হতেছে ঠিকই, কাচনিক কাহিলীর পটে 
ইতিহাসের সতাকে স্পষ্ট কত তোলার আনা 
বাংলাভাঘায় নতুন একপরগে্স কদা-্প্রকরণ স্থানে 
বাক্গকৃৎ ৰলে তাঁকে খভিনন্দিত3 কৰ চলে, 
কিন্ত ধরকরণপত ও আন্তরযুলোর বিচারে ‘বং 
পেকে বাংলাকে উপদ/াসের পংক্রিভুক্ত না করলেই 
বর! বইটিংক যখার্দ নর্যাদাবান কর। হয়। 
॥ পাঁচ ॥ 

বাংলাদেশে প্রকাণনা-পিৱের সংকটেরই অনুধদী 
উপন্যাসেরও সংকট ৷ স্বাধীনতার নর বছরেরও 
প্রকাশিত-ঠপন্যাসের সংখ্যা যোটেই উৎলান্ব-উদ্দীপক 
নয়। তবে, বিগত কয়েক বহনে সানছিক পত্র" 
গুলোর বিশেষ সংখ্যার উপন্যাস প্রকাশের একটি 
এতিহ্য গড়ে উঠেছে । আটাভর-উলআশি এই 
দু বহৃুঞএেই সালঘিক পত্রে প্রকাশিত উপন্যাসের 
সংখ্যা চল্লিশ চাড়িতে গেছে। শামী বছরগুলোতে 
এই সংখাবৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় *আরো। জোর 
হাওয়া লাগবে বলেই আশী। করা যার । লে-হাওএা 
পুস্তক প্রকাশকবৃদ্দের নব্যেও সংক্রমিত ন! হওয়ার 
কোনে৷ সংগত কারণ নেই। অই অদূর ভবি- 
হ্যতেই উপন্যাসের সংখ্যাদৈনোর অবলান 
ঘটার আশ) একেবারে দূরাশা। দয়। 

কিন্ত সংখ্যাগত উৎকৰ্ষ বে সর্বদাই গুপগত 
উতৎকর্ষে পরিণতি পায়,--তা তো নয়। সংখ্যার 
সমৃদ্ধি অনেক ক্ষেত্রে বরং গুণের দৈন্যকেই 
প্রকট কহে ভোলে । বিগত দু'বছরের বিশেষ 
সংখ্যার উপন্যালগলোর গিক্ষে দবিচারী দৃষ্টিপাত 


w 


হক, রাহাত খান, শওকত আলী, বুর্ডদা 
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তগনই তা থেকে 


সহাজ*নিনির্বাণের আয়ু হিসেবে গড়ে তুলবেন ? 
তারা কি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির দর্পণে সনাজ- 
সংসারকো অবলোকন করবেন, না সমাজমানসের 
মঘ্াকান্যিক রূপ দৃষ্টি করে ব্যক্তিক বিচ্তি্তার 
অবলানে যতী হবেন? তাঁর৷ কি এ কালীন 
প্রতীচোর উপন্যাসকেই শিল্পোংকর্ঘের চরন বলে 


যেনে লেবেন, না, বাংলাদে 


শ্থপে অসার কোনে শিয়াদের খোজ করবেন? 
সং-লেষক, সহ্‌দগ্স পাঠক কিংবা নিষ্ঠাবান সমালোচক 
কেউই এ প্রশুডন্োো.ক পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন 
লা। 

আলাউন্দথীন আল লাগ্াদ এববান একটি 
প্রবন্ধে লিখেছিলেন,--উপন্যাসের নব উদযাচন 
অরাদীর্ শিঘাজ। অচলায়তনৰ ভেঙ্গে নতুন 
পৃথিসীতে নানুষে জাগরণের অপ শুধু উত্বীসিত 
হতে পাবে। লে জন্য, উত্তাবকালের। হতো 
আদাকেস উপন্যাসিকও বৃক্তিযোচ্ছা। এবং এই 
যুদ্ধের লালে শুধু সনাদ পরিবর্তন ব৷ বিপ্লবের 
একনিষ্ঠ চারণ হওযাই লর, একটি উপন্যাসে 
একটি কুসংস্কারের বাপার যে আশাত হাবল, লেও 
এই আারোছানের সঙ্গে শরিক হল। বলা" 
বাহুল্য, এখানেও শিল্পীর স্বাৰীনতাই বুলস! 

আর এই সতা লম্পর্কে যে সচেতন, একবাত্র 
অই অৰিকার আছে উপন্যাসের সংকট-বৃ্ধিল 
পেই দূস্থহ শিলকলাগত দাধলাস্ পে এপিষে 
যাওয়ার, যার অর্ঘ হুল ব্যজ্িগিত পাক্সব্যবচেদেদের 
সে সবাদগত দীবস্ধ বাস্তবতার সন্মিলন ঘটানে। | 
নতুন একজন ফিল্ডিং বা নতুন একদন আযসাকে 
চাই লা আালবা। ॥ "ঘাম চাই স্থাপন বানলাকের 
একাকতা । এবং তার অন্য আসাদের দেশের 
মাটির ধরেও হাতি পারে লাকি?" 
আজাদের এই প্রশ্রেষ উত্তর-সম্ধানের আবশা- 
কতা আছ্কের গ্বাধীন বাংলাদেশে দতান্ত তীর" 
ভাবে অ্নুভ্ত। সবাই মানেন, উপন্যাস একটি 
বৃর্জোয। শিল-প্রকরণ। আর 'বুর্দোয়া' কথাটা 
লিশ্চরই গালিগালাজ লব ॥ সাহস্যতায্েস আগর 
ভেঙ্গে বূর্দোয়া। শ্রেণী একদিন সত্যতার মুক্ত- 
পরচ্গার ভগীরণের ভূমিকার অবতীর্দ হবেছিল বালে 
“বৃর্জোয়' শক্পটি বরং শ্রচ্েরই | কিন্ব ইতিহাসের 
"অবোধ নিয়ৰে সেই শৃদ্ধের বূর্জোয়ারা আছ প্রতি 
ক্রিযাশীনের ভূষিকার অবতীর্ণ, তাদের সষ্ট 
সভ্যতা  আরাগ্রান্থ। এখন ইতিহাসের নতুন 
শায়কে উপৰ নতুণ সভ্যতত৷ গড়ার ভার অপিত। 
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হর্জোয়াদের স্যট সভাতাই যেহেতু, সংকটগ্ৰস্ত, 
বৃর্জোয়াদের, আবিষ্কৃত শিল্পরপেও সংকটের স্পর্শ 
লা লেগে পানে ন৷। লেই সংকাট সাব৷ বিশ্বের 
উপন্যাসের শিলরন্থাপ অনুভূত | 


ব্যজ্রিস্বাতয্রোর দর্শন প্রগতিশীল বূর্ডোরাদের 
দর্পন। সানস্ততয্বের অগ্ধ ধখানুপারিতার বিরুদ্ধে 
ব্াফ্কির গ্বাত্্য-চেতলাকে তীক্ষ করেই বৃর্ধোরাঁ 
দেব অভিযাত্রা তক্ষ হনেছিল, বৃর্জোরাদের নতুদ 
শিৱ প্রকবণে9 ঢিল বাযক্তিস্বাতস্বোব ছবগান। কিন্তু 
সে-ভো বূদ্দোয়৷ লতার উচ্চ পর্ষে। লেসভ্যতা 
খল ক্ষযিষ্ণ তখন বাকল খাতাই হয়ে পড়ে তার 
সন্তৰ লয় তার পক্ষে ॥ সভ্যতার এই দষক্ষযের 
কালেই ব্জাক। দলিযার এক ঘর্ব-সতা ও অর্থ- 
মান্য প্রতারক বনস্তবর উন্তব। সেই সলম্তবই 
উপন্যাস-শিযর বে গতীত্র প্রভাৰ বিস্বার করে, 
তাতেই কষ্ট হয আরুদী ব্াক্ি-ব্যবচ্ছেপকারী 
সনোবিক্সললনূলক  উপন্যাদস্বালাৰ 1 বিপ্লবী 
সাহিতা-সমানোচক ঝালকৃফদে কস সাতে, “আবুদিক 
হনন্তত্ববিদূদ্রে প্রাথনিক প্রাস্থিকে আধুনিক উপ” 
উন্মাদ ও গগ্ুদের সসে উর কনার ভিন্তি বার 
লক্তে চে্টা কৰেন। কোনো আশার চবি থাকে 
না তার সাহলে, কিংবা আশার ভিত্তি খুজে 
বার করার সহাস থাকে লা তার ।-..*আধুনিক 
অনন্থান্থিকলা। বে বানুঘ সম্বন্ধে আমাদের ভন” 
ভাণ্ডারকে বিপুলভাবে সবৃদ্ধ করেছেল, এটা 
নিলেশ্পেহ | যে-উপন্যাসিক এদের জীবদাসকে 
উপেক্ষা করপসেন, তিনি বেলন অজ তেলনি সুর 
প্রনাণিত হবেন। কিস্ক এই সব ননন্তান্তিক 
ব্যক্তিকে লনগ্রভাবে তপ) সাসাছিক ব্যাকিন্্রপে 
দেখতে পারেন নি | এঁরা আীবনসম্পর্কে সেই 
লিখা দষ্টতছির ভিশ্রি ভুশিকেহেন, বার প্রভাবে 
শিল্পকলার লক্ষ্য প্রচ্ত এবং ছয়েসের লেখার মানবীয় 
ব্যক্তির ক্মপারণে নিবন্ধ না হরে সাসবীয ব্যক্তিকে 
ৰিন্লি কৰতে" 


আৰুসিক সমুহ হান্তিগুলেো এবস সর্ব- 
ব্যাপী সংক্রযণ ঘটিরেছে যে : পশ্চিনী দুনিয়ার 


ফেব চিত্বাবিদ সমাদ্যবস্থার বৈপ্লবিক পরি- 
বনেৰ অধ্যেই মালবরুতির পণসন্ধান কৰেন, 
এবং শোদিত-উংপীড়িত হেহনতী বানুঘুকেই লনা 
করেন সে-বুকতিসংগ্রামের অগ্র-সেনালীন্মপে._তীরাও 
বৈজ্ঞানিক অপসিদ্ধাস্থগুলোকে সত্য বলে বেসে 
লেন, এগুনোর ভিত্তিতে মানুছের চরিরের বসা” 
অন্বেঘার নিরত হন। একা কেউ আয়েভের বাতি 
নির্জালের বদলে ইরংরের সহবষ্টি-বিচ্ঞানের শরণাপনু 
হল, কেন ক্রক্গোডর চেনে এযাডলারাকে তন্ধতর 
ৰলে যদে করেন, কেউ-বা ক্ররেডবাদের লঞ্গে 


আার্ফদবাদের সমন্বয় যটাতে চান। এই ভ্রান্ত 
বনন্তত্বই ব্যাপক প্রভাক-সম্পাতী হর প্রগতি-চেতন 


শিক্পী-সাহিতাকদের উপরও । 


আমাদের দেশেও সে-প্রভাব পূর্নক্য নয়। 
বালোলাহিত্যের কঙ্লোল-ভদুণের পর পেকেই এর 
সূচলা। নাগদ্নিক কথ৷শিদ্পীববল তাদের অতিডতার 
দৈলাকে পুষিয়ে নিতে চান ব্যক্তির নলোবিকনন- 
সুলক নন্যয়ত৷ দিযে, এসং এপথ বণ্ডনকলাগত 
উৎকৰ্ষ প্রদ্বনের সুযোগও পাওসা। বায় অনেক 
বেনী । আট, লিদ্ধির এই দাপাত-স্থণ পণ আনেক 
সহ কথাশিলীর অনেও মোহ ছড়ায়) ঘ্বাধীনোডর 
বাংলাদেশের একটি 1 টাস্ব,_সেলিন। ছোলেনের 
প্ৰগু চৈতলেঃ শিস’ সামরিক পত্রের বিশেদ সংখ্যায় 
প্রকাশিত এই উপন্যালাটির বগক-নারক একম্ান 
তীব্র অনুভূতিচেতন উপন্যাসিক । তার উপন্যাস- 
চিন্তা যে সৎ ও ান্মপ্রিক। কিস্থ সেই উপ- 
ন্যাসিক আর তার পারপার্পীকে কেন্রু করেও 
সেলিনা হোসেন বে উপন্যাস রচলা করেন, তার 
সন উপভীৰ্য হরে গড়ায় বাক্তিস্রানুষের হুশ 
চৈতলা তথ৷ অন্ুস্থ বানস-হন্ব । সেলানসঘন্দুকে 
উপন্যাসে ক্মপারিত করতে গিয়ে সেলিন। হোসেন 
সরজিয়। স্লোতে গা ভালিয়ে “দেন নি, যথেষ্ট 
পদ্িপ্রযে ভিপি উপন্যাসের চৌিন্রগুলোর সাণদ- 
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পদোর দল উনস্মোচস করেছেছ, পুরাণের 
অনুষজ ব্যবহার করেছেন হথেষ্ট নিপুণতার সঙ্গে । 
তার সং পর্নি্ুব তাঁকে সিদ্ধিও এনে দিরেছে, 
নাপরিক বিদগ্ধ পাঁঠকসহলের সন কেড়ে সেৱাতেও 
তিনি সক্ষৰ হয়েছেন, তাঁর পূর্ণ বর্তী উপন্যাসন্ডলোর 
চেয়ে অনেক বেশী প্রকরণপত সাফল্যও লাভ 
করেছেন এই 'নগ্রটচতনো শিস'-এ | অরথচ এ- 
সিদ্ধি তে৷ প্রতারক, লাফলা ভুল পথখঘাত্রী। ফে- 
ললম্বতুকে তিনি সাকলোন (সিঁড়ি ছিলেবে এখাদে 
অবলম্বন করেছেন, সেই লনন্তন্থতে। বিজ্ঞানসন্মত 
খাটি বদন্তযু দয়; এ-পবৈষ্ঠানিক ননস্ততব জীবন 
সম্পর্কে রিখা। দুঙিতজির দবোগনেদার | 


শ্বীবন সম্পর্কে সব রকষ রিপ্য। দৃ্টিভপির 
হাত থেকে নিছেকে হুল বর্ুতে লা পান্লে 
বাংলাদেশের উপন্যাস শিল্পীর পক্ষে উপন্যাসের 
সংকট মোচন করা৷ সশ্বব হবে না| এক সমস্ত 
ৰাংল। উপন্যালিকদের উপর সামস্ততম্ের প্রভাব 
ছিল সুগভীর, সে প্রভাষেক্স মনাই তীর কৃসক্ষোর- 
নুন দুষ্ট দিয়ে ীবনকে উপলব্ধি কর্বতে পারেন 
নি, তাই সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার বাংনা উপ- 
স্যাসের একটা বৃহৎ অংশই আবিল | সাসম্তপ্রের 
পসবশেদ আসাদের সমাদে এখনো বিদ্যঙান, 
তৰু লাগহিক বধাযবিহ শ্রেণীর অন্তর্গত ওঁপ- 
ন্যাসিককুল আদ সানস্ততাপ্্িক দৃষ্টভঙ্গিকে প্রার 
সর্যাংশেই পরিজ্যাগ করতে পেরেছেন, ত্রান বদলে 
ক্ষরিষু পৃগিবাদের দর্শন তাঁদের উপর অপক্ছারা 
বিস্তার করেছে। সে অপচ্ছরার হাত থেকে 
অনশনই সুজি চাই। 


পরবীন্্-শরৎ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যকে হখার্থ 
সৎ উপন্যাস দিয়ে সবৃদ্ধ করেছেন যারা, সেই 
তারাশঙ্কর, বিভুতিভ্ঘপ ও মানিক সে-মুক্তিরই 
পথ সন্ধান করেছিলেন। ব্ববস্ষরী পুঁজিবাদের দর্শন 
এদের কাউকেই দিকুত্র্ট করতে পাসে নি। 
তারাশন্ধরের বিরুদ্ধে সাস্তবাদের প্রতি যোহ- 
প্রন্বতার অভিযোগ করেছেন অনেকে। কিন্ত 


বইয়ের খৰত _-১১ 


চুড়ান্ত বিত্োঘণে ধরা পড়ে যে: সামন্ত সমাজে 
অনুশীলিত অনেক হাদবিক মুনাবোধের প্রতি 
তারাশঞ্করেশ্ব বযত। থাকলে সানম্যতগ্র-সব- 
সানের অবশ্যন্থাবিত৷ সম্পর্কে তিনি চিলেন 
স্থির নিশ্চিত ॥ আবার সালস্তেের দদলে অবক্ষরী 
বনত্রী সূল্যবোধ গ্রহণেও ছিলেন লাগা, তাই 
লৌকিক জ্ীবনবৃত্তের বথে)ই অনুসরণীশ্র লাল- 
বিকার সন্ধান করেছেপ তিনি। প্রকৃতি-প্রেনিক 
বিভূতিভূষণ অপ্যারপত্ধী হলেও ছিলেন বার্থ 
বিরোধী ক্ষপিজুত্রই তাঁর শি্কে ক্ষতিগ্রস্ত 
করতে পারেনি ॥ বাংলা উপন্যাসে তারা” 
শন্তধর-বিভূতিভূদণ যে-ুন্বর্তার লাধল। করলেন 
শতিহ্যগত  বানবিক স্ল্যবোধের অনুসরণে, 
খানিক বন্দ্যোপাধ্যার সে-সুচ্ছতাকেই অন্বেদণ 
করলেন নির্নোহ বৈজ্ঞানিক চেতনার যবে । তীর 
প্রথম জীবনের ক্ররেভানুসারিতাও চিল বিদ্রান- 
বলঙ্কতারই ফল ; কিন্ত ষেনুহর্ডে উপলদ্ধি কৰ- 
লেন ৰে. ক্রযেডের তযু ভুলন্্াশ্থি, নিথ্যা আন 
ব্সম্প্দতার ফাকি “তে ভরা, সেই ন্রহাতেই তিনি সে 
ভন্ব পরিত্যাগ করে দ্বাশ্রিক বন্তবাদকে দীবদদর্শল 
ও শিল্পদর্শন রূপে গ্রহণ করলেন! কলোগোম্ঠীন 
ক্রয়েডানুসারিতার সঙ্গে এখানেই বানিক বশ্যো- 
পাধ্যারের স্বাতক্রযা । কল্লোলীয়রা ডাববাদী সণ- 
স্তত্বের অনুলরণ করতে গিয়ে নির্ভান ও লগ 
চৈতন্যের জন্ধারার নানুমের সত্তাকে বন্দী করে 
ফেলেছিলেন, আর বানিক নিছেডে নিয়োগ 
করেছিলেল সালব-সাধলাদ ॥ লানিক বন্দ্োপাব্যায়ই 
সুচনা করেছিলেন বাংলা উপন্যালে ব্যক্তিগত আত, 
ব্যবচ্ছেদের লচুক্ষগ সমাদপত লীসস্ত বান্ছবতার 
সশ্মিলল হটালোর 1 মালিক বন্দ্যোপাব্যায়ের 
শিল্প প্রত্যয়ের সদর্থক উত্তরাধিকান্থ বহন করেই 
আমাদের কশাশিঘ্রিব্শ মানব-ুক্তি্ সংগ্রানে 
মুক্তিযোদ্ধার দায়ির পালন করতে পান্রেন । 

স্বাধীন বাংলার উপন্যাসিকদের নিকট এ- 
রুঝসই আমাদের প্রত্যাশ। 1) 


৮১ 


আদ আমাদের সাহিত্যে ছোটগণ্ত যে শিত্রের 
আক মুখ নাধায হয়ে উঠেছে তার সবাদ- 
তাত্বিক কারণ সবাই ছ্ানেন। এই পহা্গ- 
তাৰক কারণ পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে নোটাঙুটি 
একই ন্রকষ । তুব, সংক্ষেপে ঘলতে গেলে, নৰ 
মধ্য শ্রেণীর বিক্ষাণ ও বিকাশের অবধারিত 
ছন্দ শিল্প-াধাক্পে ছোটগয়ে উন্মেষ ও 
বিকাশে উৎসাহ জোগায় । উনবিংশ শতকের 
শেষের দিকে যখন রকীশ্রলাখ, ব্লৈলোকালাখ 
মুখোপাধ্যায় ও প্রভাতক্বার যুখোপাধ্যার প্রথর 
ক্বীতিপন্্তভাবে বাংলা হোটগল লিখলেন তার 
পূর্বে আমাদের লা যেটাহুিভাবে ওই 
পরিস্থিতি ও দ্বন্দের সৃষ্ট হযেছিল। 

রবীল্রনাধই আমাদের আবুনিক ছোটশ্বযের 
আদি প্রধান পুরুষ । আমাদের ছোটগমে রবাত্র- 
সাখের এই আদি প্রয়াস খুবই গুরুত্বপূর্ণ) 
কারণ তিনি লানার কনে প্র লিগলেও নানুঘ 
ভার প্রকৃতিকে নিয়েই তাঁর গ্ের প্রধান ধাবা 
গড়ে উঠেছিল | বাংলার মানবের ভেতর-বাইঙ্সের 
একান্ত পরিচয়কে ছূটিরে শ্রেলা এবং তার প্রাপ- 
বর্দকে তাঁর আপন গণ্তির বাইনে বিশবনীনতার 
শীর্ে উত্ীর্ঘ করা, এই চিল তত্র ছোটগন্সের 
আদর্শ । 

বাংল। হোটগয তারপর প্রধানত এই আদর্শ 
ও ই্রতি্ঞাকেই অনুলরণ করে । অবশ্য বিভূতি- 
ভূষণ বন্যোপাধারি, তারাশঙ্কর বাপ্যোপাব্যায়, 
বানিক বশ্পোপাব্যার প্রবুখেশ্ব প্রয়াসে বাংলা 
ছেটিশছের নকতর দিগন্ত উন্যোচিত হয় 1 প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের পয» বর্তমান শতকের স্ষিতীর-তৃতীতর 
হশকে লকবিশ্রে নব-চেতলার বে ছেন হাওয়া 
ঘরে বার তার প্রভাব আমাদের কবিত। ও 


কখাসাহিত্োর নেছার বধ্লে দেয় | অবহেলিত 
শোছিত নালব একদিকে ভীড় করে, অন্য দিকে 
নানুঘের গভীর সনের দৈব বাসন। ও সুপ প্রবৃত্তির 
দূসাহসী উদ্ঘাটন হতে থাকে ॥ সালিক বলদ" 
পাধ্যায়ের জীবলে প্রথবে আলেন ফ্রেড, পর্ন 
আনেন স্বার্কল। ছোটণছে সনাজবান্তবতার ধারার 
তিনি প্রবর্তন করেন । প্রখাগতের অচন গণ্ডিকে 
ডিঙিয়ে নব-ভাবলা। ও নব-লিপীক্ষার যে প্রয়াস 
নাদের আজকের ছোটগম্ের এক প্রধান দিক, 
আসলে তিরিশের দশকের নানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই 
ছিলেন তার পুরোষ। । 

১৯৪৭ সালের পরে পূর্ব পাকিস্তানে. বাঙালি 
সুসলনান যে বনীয় ঙগাতীয়তান্ন নতুন বোধে উদ্ু্ধ 
হয়েছিলেন তা অচিরে নতুন ছস্দের সন্মুখীন হয় । 
শে গ্রন্থ আর কিছুই নর, বাঙালি নূসলবান সব 
মধ্য প্রেণীরাপে গড়ে উঠতে চাৱ, তার বিকাশ ও 
সবুদ্ধি চার। কিন্তু রাদনৈতিক, অর্থনৈতিক ও 
সাংসকূতিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে যে বাধাওলি এসে 
দাড়ার তাতে বাঙালির ভাগোন গগন সংশরের 
কানে! নেষে ঢেকে ধা। ভাঘা আশোলনের 
আাধ্যনে শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ধার্থনিক প্রতিরোধ 
গড়ে ওঠে! এই প্রতিরোধের চরিপ্র কী ছিল সেই 
বিবেচনান্তর প্রবেশ করাত্র এপানে প্রয়োছন লেই। 
তবে শোঘণের শৃক্তিভুলিকে পরাস্ত কর৷ যাক লি। 
এই অনিণ্চিত অস্থির রাছনৈতিক-অর্ঘনৈভিক 
পরিস্থিতি এই কালের নধাবিস্ত বৃদ্ধিমীৰীর চিন্তাকে 
দিরন্তণ করেছে। 

এই রকসের সামাজিক পরিস্থিতিতে শ্বতাক্তই 
আবাদের সাহিতোর যে শাখাগ্তলিতে তুলনামূলক- 
তাবে অধিক তৎপরত। জেগেছে সেওুলি হচ্ছে 
গীতিকবি) ও হোটগন্ । এবং এই সাষাজিন্ক 


চহ 


পরিস্থিতিই আবাদের ছোটগন ও কবিতার প্রকৃতিও 
নির্বাণ করেছে । 

আঁষাদের ছোটগরের এই প্রস্থৃতির পরিচয় 
পাওয়ার জল্য আবানের কস্েকদন লেখকের 
স্ো্টগন্রের বৈশিষ্ট্যগুলিকে একানে উদ্ধারের চেষ্টা 
করা বায । 

আলাদের বেশ কয়েকনান প্রচ্লেখফকে 
আনরা ১৯৪৭-এর পূর্ব ও পরের বেতুবন্ত বলতে 
পাসি । এদের ববে রয়েছেন বাহরুব-উল-নানন, 
আবুল ননসুর ঘআহনদ, আবুল ফরল, আল্‌, ছাল 
শাবসক্মীন, শওকত ওসলান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, 
সরদায় অয়েনউদৃদীন, শানহুদ্দীন আকুল কালান | 
এদের নব্য নাহবৃব-উল-আালৰ পদ্নীর পতিযার- 
জীবনের চিত্র অশেঘ নায়ায় শন্কন করেছেল। 
মানুষের দৃক্মহ ও বাস্তব জীবনকে তিনি কাগ্রী-হানির 
মধুর ও বিধুর রসে সরল করেছেন । আবুল কদল 
বলিষ্ঠ ও সৰাদ-সচেতন জীবণ-পিমী। শক্তিশানী 
ভাষার তিনি মানবের ভীবন-প্রেম ও জীবনতুফায় 
আলেখা রচনা করেছেন। আবুল মনসুর আহমদ 
রলপায়ের অনবদ্া লেখক) তাঁত্র রস-গয়ের 
বৈশিষ্ট্য তীর সন্গঘ কৌতুক, তীব্র ব্যঙ্গ ও বিগলিত 
করুণ৷। তাঁর এই সব গ্রে উদ্দেশ্য সাজপতিদের 
মুখোশ-আণটা চেহার। উন্বেচন করা। তীর 
গতর রাজনৈতিক চিত্রাসলী আনাদের সাহিত্যে 
বিশেষ এক গুদ এনেছে । 

আবু জাফর শানহুগ্মীন উপীরলান নব্যবিত্ত 


অীবলের অর্থ-ঘটিত সংকটের দ্বন্দ টিকে পরিস্ফ,ট 
করেছেন। তিনি মানবের স্বপু ও হুষ্পরের 
আকাতক্ষা। এবং বাস্তব ক্ষেত্রে স্বপুভদের 


ইৈপরীত্যকে তুলে ধরেছেস। 
অপেক্ষা বৃদ্ধির ভুনিক। প্রবল। 

শওকত ওসমানের বৈশিষ্ট্য তাঁর গমনের জীবন- 
ঘ্বাদিওা ও বক্তব্যের প্রাধান্য! ব্জব্যকে তিনি 
তীব্র ও গভীর সব ইদ্গিতের ছারা প্পষ্ট করে 
ভোদেন। তার [তির্কক একটি ভদিও রয়েছে। 
তিমি রঞ্েছেন শোছিত নির্যাতিত ষানুদের পক্ষে ॥ 


তীর গলে শিল্প 


সরদার অয়েনউদ্দীন পল্লী-বাংলার আন্তরিক 
হ্মপকার ৷ পীর লহদ্র জীবনকে তিনি সহক্গ 
ভাষায় ক্মপায়িত করেছেন । তিনি জীবনবাদী 
ধারার লেক ও ই্রতিহ্য-আাশুর্ী । কাঁচা আবেগের 
অপর্নিণতি তাঁর নধ্যে লক্ষীয় । 

শাবহুন্থীন আবুল কালাম রোষাণ্টিক ঘাতে 
প্রাবীণ প্রেনের আলেখ্য রচনা কর্রেস্থেন। এই 
প্রেন আর স্বপু দ'তিক্ষ, ক্ষুধা আর বকনার বরুভূনিতে 
কীতাবে পখ হারায় তাঁও তিনি বিশৃত্তভাৰে 
দেৰিয়েহেন। 

সৈয়দ ওয়ানীউক্লাহ সম্পূৰ্ণ শ্বতগ্র ধারার লেখক। 
প্রচলিত ও পরিচিত ধারার নধ্যে তিনি সম্পূর্ণরূপে 
নিজস্ব দগৎট্‌ নির্মাণ করেছেন। তাঁর তাষাও 
তার লিদের । পাশ্চাত্যের আধুনিক আত্ম" 
স্বাতস্ত্রোর প্রেরণার তীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে 
উঠেছে। আঙ্গিকে ও কাহিলী-নির্ম।ণে তাঁর স্তিমিত 
প্রাণের এক ধদোষ আমাদের গয়কে সতুন এক 
আলো-ছারার পথ দেখিয়েছে, বে পথের টাস উত্তর- 
স্রীদের কালে। কারো বধো খুবই প্রবল হয়েছে । 
জীবনের বিচিত্র দিকত্তলিকে, বিশেষত লক্সতিষীীন 
বৈচিত্রোর দিকগুলিকে তিনি ইঙ্গিতে অসফুটভাবে 
তুলে ধরেছেন, নানুষ্ের অন্তরের কোনে৷ কোনো 
গভীর অন্ধকার খাতে সামান্য আলো ফেলেছেন, 
জীবলের অতুল ও অপ্রাপ্তির অপ্রকাশ বেদলা- 
গুলিকে যদ্ছলহকানে ঈঘৎতাবে উ্জাসিত করেছেন। 
বলা বাছল্য, শিল্পের এইক্সপ প্রক্রিয়া খ্রোটগন্পে 
সার্ক হয়। তার ক্ষেত্রে হয়েছে । সৈয়দ 
ওয়ালীউরলাহর উপন্যাসের নিরীক্ষা সঙ্কল হয় নি, 
কিন্ত ছেটিগল্পে তিনি খুবই সার্থকত। লাভ করেছেন। 

আহু ইসহাক এই পর্বের গয়ে উৱ্লেখবোগ্য 
প্রতিনিঘি । কারণ তাঁর গল্পে সচেতন শ্রেণী- 
সংশ্রানের চিত্র পাওয়া বায় । দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধকালে 
মানবতার বে ভযরস্কর বিপর্বর হরেছিল তার 
নিকরুণ সর্নছানার ব্যাপারটি তার গয়গুলিকে 
নিয়ন্ত্রিত করেছে । পন্লী-াংলার ধ্রাপকে তিনি 
উদ্ঘাটন করেছেন । সমাজে প্রাচীন ও অগ্রসর 


জীবনে, উঠতি লাগন্লিকতা ও সেকেলে গ্রীঘ্যতার 
এবং যন ও নির্বনতার যে দ্বন্ব আকে তিনি ফুটিয়ে 
তুলেছেন।  অন্থদৈতিক শোছণ ও সানাদিক 
অনাচারের কাহিনী তিনি লিখেছেন । 

নিলা আবদুল হাইও বেন এই কালের এক 
যথাধ প্রতিনিধি | বাস্তব জীবন এবং জীবনের 
প্রহস্য এই দুটি জিনিসই তীর গঞ্জের উপভরীব্য । 
ভাষার ধ্যর দূর্ববতার ভেতর থেকেও তীর বিভিন্ন 
চনৎবারিস্বের আলো ঝিলিক দিলে ওঠে! তার 
পত্রের প্রধান বৈশিষ্ট) সমাজের অতি নিচু তলার 
নিগৃহীত লালবাত্্ার পহু দন্ত জীবনপপ্ররাস। ভার 
এই বিঘরের গজ 'নেহেরদানের না" বিশেখ খ্যাতি 
ভর্ঘল ককে। তার গল্পগুলিতে তিনি আবার 
সবাছের এই লিয্র অতল থেকে বহৎ হৃদয়-সম্পদকে 
উদ্ধার করেছেন। 

শাহেদ আনী এই পর্বের আর এক বিশিষ্ট 
গজকার। তিনি অন্তরে রোবান্টিক । তাঁর আসক্তি 
জীবনের লতা ও করুপা-বল দিকগুলির প্রতি । 
কিস্তু যার জন্য তিনি বিশেষভাবে খ্যাতিলাত 
করেছেন, পরে তিনি এক বিচিত্র অপ্রাকৃত 
নাটকীয়তার সৃষ্ট করে তার নাহামে তাঁর এক 
পারহাধক দশনকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন 
তার এই দশন সম্ভবত এই যে মানুষকে তার 
আত বনের স্বারা আতপ্রতিঠা লাভ করতে হবে 
সত্তা, কিন্ত তবু তার এই আত্মৰলের স্পর্বার 
সীন। আছে, এই সীষা অতিক্রণের চেষ্টা করনে 
বিনাশের সম্ভাবল। । 

এইভাবে আবাদের পত্ের রূপ ও ভাবনা 
এই দুই দিক থেকেই নোটানুটতাৰে দুষ্ট খারা 
গড়ে উঠছিল । একটি প্রচলিত ধারা। 1 প্রচলিত 
ভাষাকে অবলম্বন করে এই ধারার গপ্রের ফরস 
তার নিঃস্তিত গতি লাভ করেছে। এই ধারার 
শর্বারদের কাছে কাছিনী ও বক্তব্য, জীবনবোধ 
ও যাদবচেতন। থেকেছে প্রান, অন্গ্রকরণের 
আভিনবন্ধ ও চনৎকারি এঁদের কাছে বাসনা 
বলে বনে হয়েছে, অখৰ৷ এই অভিনবন্ধের সাবাই 


শুরদের ছিল না । অন্য ধারাটি বাংলা হোটগান্তের 
আঁতিছোর টালকে অস্বীকার ও অবন্ধেলা করে 
নতুন ভাখার নতুন ভাবনার ক্ূপদানে যৃতী হয়। 
কাহিশীর ভরুত্ব কলে যার । আজুতান্িক ও 
কুদ্ধিঘটেত লঙ্লল্াকে ঘিরেই বন্তবয যা দানা বেঁধে 
ওঠে। বসন্ত ও বিনূর্ভতা খুব প্রশ্বর পায়। 
আছিকাও হয় জটিল ও শিল্প-প্রধান | ভাঁদার 
অপরিচিত এক শৈলীও গড়ে €ঠে ৷ গজের ভাষা 
এক দোটালার বে! পড়ে লিছেকে গড়ে ভুলতে 
বার্থ হর। 

তৰে এই দুই হারা একেবারে স্পষ্ট দুই 
স্বত্ব খাতে প্রবাহিত হয় লি। কণখনে। সহদ 
ছীবনবাদী ধারার উপর জটিন ধারা প্রভাব 
ফেলেছে, কখনো, উ্টো৷ কাওও হয়েছে । 

তৰে এই পঞ্চাশের দশকে প্রচলিত ত্রীবনবাদী। 
ও বন্তবুখী ধারাটিই প্রধান খেকেছে। 

আলাউদ্দীন আল আদাৰ এক পুরোধাযীর 
ভূরিকা পানন করেছেন ॥ তিনিই প্রকৃত শ্বৰিক- 
জীবনের আলেখ্য উপহার দিরেছেন | তিনি নালিক 
বশ্যোপাধ্যারের সনানবান্তবতার গপবুখী ধারাটিকে 
আমাদের হোটিগন্রে প্রবর্তন করেছিলেন । খ্রেণী- 
সংশ্রান ভার যে হুর্ভ ঘরেছে। তার এই অবদান 
খুবই বিশিষ্ট । পরে তিনি বধ্যবিভ্ত জীবনের প্রতি 
আকৃষ্ট হন । কিন্ত সধ্যবিত জীবনের বাস্তব সবস্য 
অপেক্ষা তার সর্ষের সমস্যার প্রতিই তাঁর বেক 
বাড়তে থাকে কি পূর্বের আন্তরিকতা হারিয়ে 
তিনি কৃত্রিৰ হয়ে ওঠেন । তার ভাষাও তার 
নৰ নাগরিক ভাবনার উপযুক্ত হিল না। 

দিনত আলী অত্যন্ত সৰাদ-সচেতন লেখক, 
নিজেত্র লেখক-দায়িত্ব সম্পর্কে সদাগ। তীর 
বৈশিষ্ট্য তার হাসারস ও কৌতুক) সম৷প-চিত্র 
উদ্ঘাটন করতে গিকে তার কৌতুক শেষ পর্যন্ত 
ভয়ানক বিশ্ুপ হয়ে উঠেছে। 

আবদুল পাকার চৌধুরী দক্ষ গল্রকার। 
আনাদেন্র সনাস্বের যে সানন্ত-ুর্মোর। বিশাল নতুন 
আভিজাত্য ও সুদ্যবোধ পুষ্টি করে তার শিচ- 


ক্ষপারণ তর হাতে হয়েছে । সমাজণচিত্র ও 
জীবনের প্রকৃত সমল) তার গয়ে পাওয়া যায় ॥ 
কিন্ত ভাসপ্রবণতা ও হিষ্ট আবেগ, প্রহস্য-হুকা, 
প্রেনের সলঙগা। এই গুনি তার প্রধান বিষয় । 

হাসান হাফিজুর রহমান সবাচিস্তায্ধক, 
হাছতন?, বব্তবাপধান গল্প লিখেছেন । সাম্পদারি- 
কতা যৃণকারে মানবতার সবস্তপ যলির চিত্র তিনি 
তান এক গলে অন্ন করে খ্যাতিলাভ করেছেন। 
কিন্ত বব)বিত্ত আীৰসের উচেভাবের পরই তিনি 
বেশি লিখেছেন। পল্লীর নিরন্র লানুষের অনু* 
সমস্যার তীৰ গল্পও তিনি লিখেছেন! 

সৈরদ শাবসুল হক বুদ্ধিবাণী গৱকার। শিক্ষিত 
নধ্যবিতের অনোভুৰি তাঁর প্রবান বিচন্নণক্ষেত্র। 
তৰে বৃদ্ধির সঙ্গে হৃদস্র, ৰৱ নবী ভাবকত৷ ও 
দার্শনিকত) তিনি মেলান । সৃক্ষু ইঙ্গিত, চৰক, 
সুষ্গর ব্রসিকতা, পরিশীলিত নাটকীয়, আয্বভাৰ 
এই সব সার বৈশিষ্ট্য । সাবারণ মানুষের প্রখর 
জীবনের সমস্যা নিরেও তিনি পয লিখেছেন, 
কিন্ত হালকা নেঙ্জাজে। তিনি পাশ্চাতোর 
বিনর্ঘ অবক্ষ, নৈরাশ্যকে তীর গয়ে চারিয়ে 
দিরেছেন। প্রতীক!এুরী চেতনাপ্রবাহের লৰ- 
নিরীক্ষার ধারা তিনি আমাদের চছোটগয়ে 
এনেছেন। 

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর সাধারপ 
নানুষের কথা অগ্াবারণ ভাছায় লিখেছেন। 
পরী-নধ্যবিভ “ও বিভ্তহীন জীবনের লাগতিক 
সবগ্যাকে নিয়ে শিল্প-মুশর গয় তিনি লিখেছেন। 
পরে নৰ্যৰিত্তের চেয়ে বিভরহীন ক্ঘক-বাৰির 
গয়ই বেশি লিখেছেন, কিন্ত ক্রবাগত হৃদয়ের ও 
মলের সনসা। প্রাধান্য পেয়েছে এবং শেঘ পর্যন্ত 
তিনি ননোবিকললে গিরে পৌছেছেন। 

সাইপ্লিদ আতীকুন্লাহ, শক্তিমান গ্কার । 
তিনিই প্রকৃত সাপরিক পত্রকার। তার প্রধান 
লক্ষণ, নিলিগ্ত নাদিত আবেগহীল তাঁর ভাষা । 
বুক্ধোরা নগর-ীবলের বুদ্ধিবাদী অনুচিন্তন 
প্র উপজীব্য | ডয্র সমাজের ভেতরের অভ 


পরিচর উন্গঘাটসে তার শিরসাগ্য স্ফুতিসাভ 
করেছে॥ পরে তিনি সন্ধেতের নিপুণ বানহ্বার 
করেছেন ॥ আীনলেন্র প্রতি তীর দৃষ্টি বীতরাগ 
ও তির্বক। 

পঞ্চাশের দশকের হোচগযে এহতাবে আনল 
একই সঙ্গে বাস্তব জীবনের ক্ষপাগ্রণ ও জীবন” 
নিরপেক্ষ শিক্র্বস্বতা দেখি । তবে প্রধমোক্ত 
ধাক্গাই প্ৰবল ছিল। এবং খাটের দশকেও 
এই পর্িস্থিতিন্ই অনুসর্ভন হলো | তবে শিল্পে 
গ্রাস আ্রারে৷। কিছু বাড়ল । নব্তস্ব কোলো। 
নুলাচেতনার শ্রভাব-স্থমিটন্র সুযোগ এই দশকে 
সবার দেখকদের দের নি। তীগ্রা। পদানত 
নিচপৃহ হরে পড়েছেন ॥ আবনদৃষিট, লানবপ্রেন 
এবং নুলাবোধ যা চিল তা প্রধানত কেতাবি। 
স্বচ্টির উৎসাহ তখ। পরিবাণও কহে গেছে । 

অবশ্য শওকত আলীর হাতে উপবুক্ত ভাঘাটি 
ছিল ॥ এই ভা স্বচ্ছেশ ও বেগবান। প্রধানত 
সরল আকলিক লোকন্দীবন ছিল ভার উপজীব্য ॥ 
ওর গমের একটি প্রধান দিক হচ্ছে বঞ্চিত লাঙ্কিত 
গ্রাৰীণ মানবের গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্যা, এবং তাদের 
উপর আপতিত নির্দ শোঘণের স্বস্থপ । বিশ্বজনীন 
বানবিক আবেদনে ও গল্প ভরপুর । এবং শোছিতের 
প্রতিন্লোবের ঝিলিকও তন্ন পলে পাও বায়? সহ 
পল্পী-বাংলার দুঃখ ও সন্তাপ তাঁর গ্রে করুণ 
সুঙ্থলো তোলে। কিন্ত পেঘ পর্যন্ত তর গল্পের 
পাত্র-পান্জীর ছন্য ৰেন যৌন-প্রহারের এক নিয়তি 
নির্ধারিত ছিল । এই প্রহার কাটরে তার প্বল্প 
মাখা ভুলতে পারে নি। 

হাসান আনিতূল হক ৰিশিট তার শিল্প” 
সাব্যেত্ জন্য ॥ আলাদের সমাজে নিচের তলার 
মানুষ কীভাবে নার খান, নার খেয়ে নরতে বরে 
কীভাবে মাখা তোলে, সমাম-সচেতন শিদ্রীরূপে 
সেই ছিলিসটি তিনি ব্যাপকভাবে তাঁর পরতে ভুলে 
বরেহেন। তার গমের প্রক্রিয়ার সংঘাত ও দ্বন্থগুলি 
খুবই স্পট, কখলো। কনো তরন্ধরজ্পে পরিল্কুই £ 
কিন্ত ভাখা-শিহ্ছের প্রচণ্ড এক কাব্য-সংঘাভ কৃষির 


ও 


মাধমে এই ভযক্সরের স্ষপ তিনি নির্মাণ ককেন। 
তাতে জীবন হেলন ফুটে ওঠে, তেললি ভ্রীযন 
চাপাও পড়ে ঘায় ॥ বৈশাখের পুর-নেহের কালো 
সদ্ধযাপ্র লেঘের গর্জন যেনন বৃষ্টি আনে, আবার 
বৃষ্টিকে তাড়িরেও দে, অলেকটা সেই রকন ।/ 

ঘ্যোতিত্রকাশ দত্ত সুথোখিত আধ্বগত্ত বেদনার 
গয়কার | তবে এই দখেকে পরিস্কুট করার 
সাধ্য তীর আছে। মনলীবল খেকে আত্মনির্বাসিত 
এই লেখকের অলাঘাস এক বর্ণনার ক্ষলত। 
বরেছে । 

হাসনাত আবদুল হাইয়ের গয্গুলিকে ৰোটা- 
ু্টিভাবে দই ভাগে ভাগ করা৷ বায়, বাশ্তবিক 
ভীবন-সলল্যার গল্প ও হৃদর-সসস্যার গঞ্জ । তবে 
জীবন সম্পর্কে তিনি প্রান্ত সব সময়ই সচেতল। 
ভার হৃদর-সবস্যার গল্পে বন্ত-আীবলের সনদ্যা 
ধ্রারশ হায়াপাত করেছে। আবার প্রকট বস্ত-সনস্যার 
গযগালিকেও তিনি অনেক সবই জীবনের নায়া- 
ঘন শ্বপ্র লিয়ে শিশ্রলয় করে তুলেছেন। তিনি 
সহত্বভাবে সঙ্গহ ভাঘার গর বলেন । 


রাহতি খান আর্থ শিল্পী, নিজেতে নিছে 
নগ্ন । কিন্ত আচ্ছনুতাবে হলেও সবাদকে তিদি 
অনেকদূর পর্যন্ত পরিস্ফুট করেন। সমাজের 
ভেতরের ক্ষতকে তিনি উন্যোচিত করেল ॥ 
একদিকে যৌদত৷, অন্যদিকে অতীত্রির বৈরাগা 
ভার পলকে বিশেষ স্বাদ দিরে থাকে। 

আব্ৰুল খানা সৈয়দ আমাদের গলে নৰ 
নিরীক্ষার উদ্‌গাঅ | এই নিরীক্ষা তিনি করেছেন 
দুই দিক খেকেই, বিষয় ও প্রকরণ এই উত্তর 
দিক খেকে তার গঘ্ের ভাষার বলিত 
নক্ষণীর । যানব-যনের অবচেতলার লীলাকে তিনি 
গৌরবনগ্ডিত করেছেন । * 

১৯৭১ সালের পর যুক্তিতদ্ধকে লিরে অনেক 
গয় লেখা হরেছে। এই সব গল্প সধালোচকের 
নলের আশাকে পূরণ করতে পারে নি, তাঁদেরকে 
প্রাহশ আরো। কিছু চাইতে দেখা হায়। তবু 
এই সবগ বে আমাদের গ-সাহিত্ো সম্পূর্ণ 
নতুন এক রস ও পরিপ্রেক্ষিত যোগ করেছে তাঁতে 
কোনো লক্শেহ নেই ॥ 


এখন কবিতা কেমন 
হায়াৎ মাসুদ 


ue 


যহ্যকাস যাবৎ, এদেশে সাহিত্যধ্রসঙ্গে আলরা। 
স্তনে আলছি এবং বলতেও অত্যন্ত যে, এই ভূখণ্ড 


1 


বাট ও মানুঘের চারিক্রে নৌলিক 
গত কোনে। পরিবর্তন ঘটে নি। লীর্ঘকার 


তার তৈরি শিল্প উদ্ধার পায় না। এই প্রস্তাবকে 
স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে গহণ করলে আনাদের সাচপ্রতিক- 
তৰ অতীত স্ভুরের দশক তাঁর কাব্যিক বহিঃ 
প্রকাশে পূর্ববর্তী দ'দশক অপেক্ষ। ভিশ্ু হওয়ার 
কথা । এবং ত। কতখানি ভিন, যদি তা সত্যিই 
ভিন্ন হয়ে থাকে, তারই উপর সনির করবে 
বিগত দশকের কাবাকসলের সাদ। 


১৯৭২ সান খেকে '৭৯ পর্যস্ত অতিক্রান্ত 
আটি বৎসরের বস্যে এগালে কান্যপ্র্থ কস 
প্রকাশিত হর নি, পুন্তকাকারে অপ্রকাশিত 
কনিতার সংগ্যাও কৰ লন। একাধিক তক্ষণ 
কানাচচার লান্যলে লিছোদের প্রতিষ্ঠভ বেছেন। 
এলন অনেকে আছেন বীন। সূত: ঘাট দশকের, 
কিন্তু সহু্রের দশকে এসে বনি হিসেবে লানাত্রিক 
স্বীকৃতি লাভ বনেছেল ॥ আনস্। সকলেই জানি, 
'৭২ খেকে "৭৪ সার ছিলি কবিতার নব্রল £ 
একাধিক প্রকাশক কাবাগ্রস্থ প্রকাশে ননোঝোণী , 
বই বেরুচ্ছে এবং বাবলাসকলত। পাচ্ছে পাঠকের 
কাবলনস্কতার কারণে। এপন পিছুন ফিরে 
তাকিয়ে দেখি, নবশুষী ফুল তার পর পেকে শুকোতে 
শুকোতে বনে গেছে । করিকুলের দশা এখন 
ঠিঙ্ক তেযনিই বেখনটি ছিল ঘাট দশকে : পাণ্ডুলিপি 
পড়ে আছে, প্রকাশক নেই, উৎসাহী ও অনুকল্পাদী 
পাঠক অস্তহিত, পকেটে পরসা ভৰিয়ে লিজের 
খরচে কখনো সম্পূর্ণ, কখনো-বা আংশিক 
বই হাপাভে হচ্ছে। একমন কবির চূড়ান্ত 
অবলম্বন তো। শেঘাববি পাঠকই, স্বকালের না 
হলে দুরাগত ভবিছ্বাতেরই মী হয়, তবু তা সহদর 
পাঠকই £ কিন্ত নেই পাঠকের দল কি পাচ 
বৎসরেই হৃত? এই পরশে উত্তর খছতে গিয়ে 
অন্য একট গভীর প্রশ্রের বুখোরুখি দাড়িয়ে পড়ি £ 
তাহলে এরই লধ্যে, এত অয্নককালের ভিতরে, 
আঁষাদের কবিতা কি তার খাত পরিবর্তন করেছে 
বার ফলে সে পুনরায় পাঠকের প্রশ্রব্িত ? 

এদেশের কবিতার ইতিহাসে, দশক ওয়ারী 
ৰিচারে, আমর! বদি প্রতি দশকেই দু-একদন 
কৰিকে প্রতীক-সানদণ্ড স্বন্্প বরে দিই তাহলে 
এই সিদ্ধান্তগলোহ পৌছুতে হর : পাশ দশকের 


উপ 


পারা, নাৰুল হালান। স্বীকার করি, আসার 
এই নির্বাচন ছনপ্রিবতীর নিরিখে অর্থাং সাধারণ 
কবিতাপাঠকের দৃষ্টিকোন থেকে । কিন্তু এই 
মুলাস্বানের প্রতীক উপরোক্র ওর দশকতিস্তিক 
কবিগণের সব্যে যদি বিমপ্গ ও আদিকগত পার্ক 
প্রবাণ কলা যায় তাহলে স্বভাবতই উ তিন দশক 
পরম্পরলগ লা হয়ে স্বত হযে পড়ে। আর 
পার্ঘক লা পেলে বুঝে নিত হবে সন্ত ব্যাপারটাই 
একনৈবিক, তবে শ্রী একমাত্িকতার অব্যেই 
লুল একটা ঢেউ নিশ্চই আছড়ে পড়েছিল 
একাতুন্রপপবর্তী: তিন-চার বছনে, নতুবা বিভিন্ন 
সাহ্িতাশাখার মধ্যে একমাত্র কবিতা অন্ন 
আধিপত্য কেড়ে নিতে পারতো না । 


২ 

কাৰ্যবিচারেন একটি প্রধান মসুবিষে এই যে, 
কবিতার উংকর্ঘ-দপকর্থ যাচাইয়ের কোনো সরবসান্য 
কাষ্টপার নেই | কবিত। ও অ-কবিতাঁর যব্যিানে 
ভেসরেখ। টান৷ সহ, কিন্ত কোন্‌ ভণ বা জ.টির 
কারণে একটি কবিতা অন্যাট অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা 
নিকট হলো। বৃদ্ধিনিষ্ঠ ও বুক্রিলশ্বততাবে ত প্রাণ 
করা দুক্হ, বোধ করি খপগ্তবও | অথচ অনুভবে 
খর) দেয় ঠিকই, কোন্‌ কবিতাটি বেশি ভালে | 
তাই এতর্কের মৰো আনি আদৌ যেতে ইচ্ছুক নই 
এদেশে কা কৰিউ। রচনায় সবচেয়ে সার্থক 
যা অসকল হয়েছেন বা হচ্ছেন । আৰি সুলতা 
দেখতে ইচ্ছুক আনাদের কবিতার প্রবশত)শলো ॥ 

কিন্ত শুনো আগে পাঠক হিসেবে নিঘের 
কাছে আৰি একটি প্ৰশ্ন রাপতে চাই : কোনো 
কৰিত৷ আসার নিকটে গ্রাহ্য বলে হয় কি একবাত্র 
এই কারণেই যে পড়তেপড়তে কবিত্রার উত্তৰপূরুষ 
এবং আহি একই বাকি হয়ে উঠি? তৰে ন্যরতাইি 
কি সেই স্বাদ কবিতার কাছে একমারে য) আছি 


পেতে চাই? পর্থীগ কাণরীয একটি কৰিত। আছে 
প্রি বাদেই লেট ৯হিট্‌ লেকৃটু', “তোমাকে অভি" 
বাদল প্রিরতযা” (সার্ট ১৯৭৪) কাব্যের প্রথম 
কৰিত৷ । বে-কবিতায় বিঘযৰন্ত এসন nach 
ও ॥৷॥৷৷5৷৷ তা সাখে আমার সতপার্থকা আছে, 
অথচ আসার বিবেচনার কবিতাটি ভালে৷ এবং 
অনেকের বতে। আলানও প্রিয় কবিতা । "চুনিয়া 
আবার আর্কেডিরা'র ( অক্টোবর ১৯৭৭ ) শ্রফিক 
আজাদের নাত্র চতুল্পংক্তিসস “দুই পাণবের পল” 
আমাকে অধিকার করে; 

তষার আসার মলের নধো 

পাব বেড়ে ওঠে £ 

পাথর তোমার নিরেট গলে৷, 

পাখল আঁবার ঠোটে। 

অথচ দ' পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ “পদব্বদে না পাঁয়ে 
হেটে” ? প্রসঙ্গে আনি নিক্াপ থাকি । নির্বলেলগু 
গুণের “হঠাৎ আনি” যে কেন কৰিত৷ ত বুঝতে 
পারি লা £ 

সকাল থেকে দুপুর, দুপুর পোকে সকাল 

সকাল থেকে সন্ধা, সন্ধ্যা থেকে দুপুর 

আৰার দুপুর, আবার সকাল, আবার সন্ধা 

সন্ধ্যা দেকে রাত্রি, রাত্রি থেকে সেই সদ্ধযাবেল। 

এটগৰ ছিছিবিছ্ির সবো হঠাং--আৰি। 

(“দীৰ্ঘ দিবস, দীর্ঘ বদলী" ) 

কিন্ত একই প্রস্থ (“গীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ সরদনী", 
সেপ্টেম্বর ১৯৭৪) অনুরূপ সংক্ষিপ্ত কবিতা “নখের 
বকুল” কিংবা "উপদংশ”' অধ্যাখোর বলেই বিভিন্ন 
দিক থেকে আনার ইশার। করে। সুরাইর। খাননের 
শস্োদাটা কোথায়' (“নাচের শব্দ”, দুন ১৯৭৬) 
প্রশ্নের আহিও দবাব চাই, বিন্ধ ‘শ্ব’ কবিতার 
উশ্তট জিজ্ঞাসা *বথ পোকা এনে গায়ে বসে কেন, 
আৰি কি রেশৰ ?- এর উত্তর তিনি জানলেও 
আমার জানবার কোনে) ইচ্ছেই হয় না। সনদে 
অওলা। কিংবা সিকদার আনিনুন হকের কবিতা 
আমার প্রির, তৰু সৰ্বতোভাৰে তাদের বুৰি না। 
এহেন উদাহরণ আনি বাড়িয়েই চলতে পারি। 


চাচি 


তাহলে সন্যঃত৷ তথা কবি-ছনুভবের সাথে 
একাশ্রতালোধ একনাত্র কারণ নিশ্চই লস্গ হাল 
আন্যে একটি কৰিতা আলা প্রির ছয়ে ওঠে। 
কারণাট তবে কী? এর উত্তর, আলাপ ব্যি- 
গত বারণা। একটি চলার কৰিতু হয়ে ওঠা 1 


৩ 


সরখীন্দ্রনাথ পেকে অদ্যাবনি সাংলা কবিতাকে 
যদি কোলো এক সাসান্য লক্ষণে সানারণীকরণ 
করতে চাই, তো সনা। চলে : বাংলা কবিতা 
বারণ করে ছা কলির বিচ্ছিগু ছয় বড 
এবং তার প্রদান নামক “কলি' লাক একছন 
উদ্ভব পুরুষ ব৷ ‘বানি’ ।  উপরস্ত সেই কৰি 
বিগত চল্লিশ বৎসর দরে যত কখহি বলে আস্থুন 
দা কেন তীর কাবাড়াঘ৷ একই থেকে গেছে। 
কৰিভার তাদাকে আমরা একটি নিদিষ্ট ছকের 
মধ্যে এখনে। পাচ্ছি, উক্ত হকের নির্নাতা 
ষর্তবান শতাব্দীর তিরিশ দশক ৷ তাঁঘ) নালেই 
কাবাভাবন৷ ও কৰি-যনুতৰ9ও, কেল লা ভাষার 
সিড়ি ভেগেই এ দুই ঘরে আনন ঢুকতে পারি । 
ইতোৰসো যত বিশিষ্ট কৰিকন্ঠ শোন) গেছে 
ছা সকলেই “বিশিষ্ট প্রধানতঃ বক্তব্য বিঘয়ের 
কারণে বা কথা বনবাস্র তদ্ষিতে, কৰনে বা 
উভকেরই সন্িপাততে । আসার নিবেচনায় বাংল- 
দেশের কবিতাও সেই ভকেরই অন্তু । পশ্চিষ 
বনে এবাবং* ঘত বিডিগ্র বরণের কাৰ্যচৰ্চ৷ 
হয়েছে, এখানকার কৰিকুলের কাৰ্যযাধনাও সেই 
মূল সড়কসবুহেরই দম্পসারণ। শানস্থর রাহবান 
পোকে কদর সুহস্থদ শছিদুমাহ বা মোহল রায়হান 
পর্নস্থ সকলেই সেই একই কাব্যনগুলের বাসিন্দ। । 
মদি তাই হর, তলে একদান কৰি বিশিষ্ট হয়ে 
ওঠেন কী কাব্বণে ? নিশিঘট হন ততখালিই 
বতঠুক্ক তিনি নিমন্ব অগংকে তীর কৰিতার 
বানে দিতে পারেন। অর্সাৎ poetic dkctlon 
একই পেকে বাচ্ছে, শুধু পাল্টে যাচ্ছে বঙ্তধ্য 
বিদর। আর কলিতাঁ কিছু, বলার নিহবটাই 


বইরের খবর--১২ 


হেখানে আলাল, হুশ ও সংকেত বা ইশারা যে- 
ভাঙান্ন হল ব্যাকরণ, পানে অগ্রণী হারে দেখা 
দিতে বাধা বলবার তঙ্গাটও ৷ অগত্যা বাচল- 
ভঙ্গিটিও অবশ্যলিলেচ্য হয়ে ওঠে ॥ 

কবিতাকে পুর্বাবরব নির্বাণ ক্মপে দেখতে 
চাইলে দুটি বিবেচন। চলে আলে : প্রথলত, ত 
সর্বাংশে কবিতা কি লা, দ্িতীন্রত, কোল পনি- 
হগুগ খেকে সে নেরিসে এলোছে_, বেৰন বেপিনে 
আসে বানুষ সনাদদেহের নিশেস দিশেষ সাংস্কৃতিক 
আর্দনীতিক কৃঠনি পেকে, অর্দাং তান 1০03 
lieu | তিনিলোহপ লগ্ন সালো কালোর 
$002] m॥l॥e৬ হচ্ছে পালি ভীসাসেস আনেইটনী, 
এবং তারই বিভিন্র দতিশাতস্ষ্ট অন বড পেকে 
ছল্েছে লন কবির বিচ্চিয কবিতানাল। বা 
কান্যাপংভ্তি । বালোদেণের কবিতাও তাই, অথচ 
আশ্চর্ম নর কি-এখীলে বাংলাদেশে লীৰন 
অর্থ সধ্যবিত্ত জীবন নন, শিশ্লুবি যুখবদ্ধ জীবন। 

সমাদাপত্রিনগুলেন্স চেহার। এক, কাব্যতাঁষা 
এক, বিরবস্তর ভৌহন্দিও এক । কবিরা সকলেই 
নিছে কথ৷ বলেন, পাঠকের লাগ পেকে যায় 
তাঁদের অতিদ্ঞতঃ বা বোৰকে নিজের ননে কতা 
বা ন৷ সনে স্বরা । সকলের কবিতাই (নিজস্ব বোধ- 
নির্ভর । চাল্িশ বর্মস্যাপী নিৰিত রাদপথে চলা । 
তাহলে এদেশের বিভিন্ু সমেত বিভিগ্র কবির 
মৰো পার্ধকা বা শ্বাত্ কি কোধাও মেই? 
আছে। ত শুব বলবার ভদ্দিতে, ওধই দেখবার 
দৃষ্টকোণে--যদি ও ডষ্টব্য বটি একই খেকে যাচ্ছে । 
তফাৎ এইখানে যে, শালছুর বালান ব) শহীদ 
কাদীর তানি 599/০54৩, দান-নাহমূদ ঠিক 
ততঙগানি নন। বাংলাদেশের সনামকাঠাঝোস 
সবচেয়ে জাৰচলিক কৰি প্রথহ দল, আত নখের 
বাইন ততখানিই পা ফেলতে চান সাল-নাহনূদ । 
প্মছিক আছাদও এ নগরধহেরই বিবাদী । 

হনিবদ্ধকালে ও তার দব্টবহিত পরবর্তী- 
কালেই কিছু কবিতা এদেশে স্রচিত হনেছিল 
ঘা. কেনলবান্ম সহুর নর, কলিটনেন্টের। এসং 


৮৯ 


নিজস্ব সতা নয়, সমীছসপ্ত) কাব্যশিয়ে আসীন 
হতে চেকেহিল | লঙ্ভুব দশকের কবিরাই, বীরে। 
পবচেরে তকণ ভাবাই যে শুধু ত! বলেছিলেন 
এনন মর, পূ্বগাবী দুই দশকের কবিবৃন্দও 
সেখানে চছিলেন। রফিক আমাদের 
আ্রানচিন্ততক্ষণেত্ব দাবী কি সার্বদনীন, দৰৰ্ঘ ও 
পেশল তা কি আমরা এখনো ভূলেছি ? রফিক 
পূর্বে নন বেখেল নি, এখনও অনল লন । 
কবিতা ভার উতিহগত 00০7) ফেবে ছুটে 
বেলিয়ে এসেছিল অনেকখানি, চেঁচিয়ে কথা 
বলেছিল শান্তর আবেগের চাপে । সরালতি 
সাংহাদিকতা ও শ্রোগাল এসেছিল, নির্ভেদাল, 
গলা 5৷৭0৫:৫৷৮ এসেছিল যেনল নিবেন গুণের 
পংজিতে কিংবা আসাদ চৌধুরী বা খাল 
লোহাশ্দ কালাবীতে | সংক্ষেতে ও প্রতীকে কথা 
বল৷ থানে লি, কেল লা এ আবাদের চিরন্তন 
ফাব্যাভ্যাস, কিন্ত সেই ইশারাসনৃহ সকলের 
অতিত্রত৷ লন্ধতায় এত সাঙ্মনীন ছিল থে পাঠক 
ও কবিত্ব সনো ক্রত হলাপচাঙ্গিত। সম্পন্ন 
হয়েছিল | হলে করিযে দিতে চাই একরোধা 
ভাপোপশ্বীন জী হুলাযুন কবিরের বৃদভাষী কোল 
পদাবলী ক) দাউদ হারদানের গ্রানীণ চনচ্ছৰি। 
বাংলাদেশের কবিতার সে ছিল এক লোড 
ফেরার আভাস । খুব স্বাভাবিক ভাবেই নতুন 
একাট খাত নবীন ছলবারায় কুলে ফলে উঠতে 
পারতে ॥ এদেশের পাঠক তাকে আনন্দে 'ভ্যর্গলা 
করেছিল | নিস্ম পূনরায় ত! বাংলা কবিতার বড়ো 
য্বোতটির সঙ্গে বিলে গেল । এখন পুনর্বার কষিত। 
প্রচিত হচ্ছে নিদন্ব তাল) ঝুলিবে, চাবিকাঠি 
পাঠকের হাতে নেই । কৰিতা ফের তার নিশ্চিশ্ব 
আবাস লিঘন্থ বোনির্র বুডসর্বদ্বত। ও রোহ্যান্টি- 
সিনে কিরে গেছে 1 দ-একটি বাতিক্রল অবশ্য 
রয়ে গেছে। নির্ননেশ এগলো তীর প্রাক্তন ধেষি- 
কে ছেড়ে যান নি, কিন্ত তাঁর সতীর্ঘদের সম্বন্ধে 


তা বলা বাধে না সন্ততত: ৷ সৈয়দ শামসুল হৰে 
ইপানংকার কাব্যচর্চা এবং মোহান্ছদ রফিকের 
সাঃপ্রতিক প্রন্থ ‘কীতিনাশ৷’ আনি এ-প্ৰসঙ্গে খুবই 
তাংপর্বলঘ সনে করি। অভ্যস্থ পথ ছেড়ে শীত 
অনেক দূর হেতে চান বলে আমার ব্যক্তিগত 
ধারণা । আবার দুখে, কারোর চোখই এদেরকে 
এখনো কৰি হিলাবে সনাক্ত ক'রে নি! 

একটি রচনার কবিতা হতে ওঠাই কি একসাব্র 
কথ৷ ৷ একটি ছলগোদ্রির সালপ্রিক জীবনের 
ছবি তাতে বিধৃত হবে লা) কেন ? কৰিত৷ বেখা 
এখন অনেক সহ্দ হয়ে গেছে, যেহেতু তা 
নির্মাণের নানবশলা আমাদের পূর্বদূরীগণ তীড়ারে 
রেখে দিয়ে গেছেন | তীঁদের ভাঘ ও ফাব্যতাবনার 
নির্ধারিত হুক থেকে বেরিরে ন) এলে নতুণ কথাও 
আর ববে বোবানে৷ যাচ্ছে দা) যাচ্ছে লী বে 
তার কারণ-_কাবাভাঘ। ও আন্িকের কেচট 
[তিরিশের দশকে গড়ে উঠেছিল তার অভান্তরে 
তি্ষককখন, পরিশীলন ও নেধাবী প্রতীক যেনল 
ছিল তেমনি অ ছিল সর্দাংশে লগরনদন্ক। | 

একটি সমত এদেশে এসেছিল বন বন্রণা ও 
দুঃখ এদেশের প্রান ও আরমান শহরের নিখ্যে বেড়া 
তেঙে দিয়েছিল, বাংলাদেশে সমুদয় অনগোল্ী 
তখন একাদীভূত হয়েছিল । আনাদের কৰিত৷ 
সেই সর্ববযাধ ভনগোর্নি্ন জীবনকে ছড়িয়ে 
পল্নৰ্তি হবে, কবিত। ক্ৰযশ: ০১)e০৷৷v৫ হয়ে 
উঠবে--এসবের পরে, এত কিছুর পরেও কি 
আরা তা চকিতে পারি লা ? নগরের ছিনুত। ও 
নির্দ্দ, রিরংযাতৃস্ভা বা) লৈসেঙ্গ সেই বিশাল 
নভ্রীবনের কতটুকু? 'যামাদের কবিতা দূঃখেরই 
হৰে, কিন্ত এদেশের অসম্পূর্ণ রাদৰানী শহরের 
মানুষের দুঃখ নিরে নয়। এদেশের দ:খকে এত 
ক্ষীণপ্রাণ ভাবলে অন্যায় ও অসস্থান কযা হয়। 

আমার কেন যেন বলে হর, কবিতাৰে ত্রত 
পিছু ফেলে বাংলাদেশের পত্র এগিরে যাচ্ছে । 


বুল “ক্ষনাৰ।' প্রকাশন সতত) আমোদিত দস্তাহৰ্যাপী সেমিনারে ১১. ২. ৮০ তারিখে পঠিস। 
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সাম্প্রতিক কবিত! ঃ বিষয় ও 
নাজমা জেসমিন চৌধুরী 


কাবোর নশ্পনতাস্তিস্ক বিচারই প্রচলিত 
রীতি। কিন্ত কবিতার একট! সানাপিক বিচারও 
সম্ভব এবং ধরয়োৰনীয়। অর্থ।ং কবিতার বব্যে 
কোন ধরণের সানাছিক চিন্তা-চেতনা, ও দৃষ্টতদি 
প্রতিকলিত হয়েছে তাও বিশ্লেষণ করে দেখা 
দরকার । কেনন) সাহিত্যের অনান্য ন্ুপকরেন 
মত কবিতাও একটি সামামিক স্থষ্টি। কবিও 
সানাছিক লানুষ, কাছেই তিনি তার অবস্থান 
থেকে প্রতিনি্ত সবাদকে দেখছেন ও বুল্যারণ 
করছেন | এই দেখার ও বুল্যারশের সানাছিক 
তাৎপর্ঘ রয়েছে । 


এই আলোচন। নন্দনআত্বিক নয়, এর 
উপজীব্য কাব্যের বক্তব্য | বক্তব্যের আলোচনা 
করতে গিয়ে বাংলাদেশের কবিতার উপাদানসনুহ 
বিশ্লেষণ করা, হয়েছে। শিক্ষেপো২কর্থ এখানে 
বিবেচা নয় | এবং আলোচনাতে দৃষ্টি বুলতঃ 
নিবন্ধ থেকেছে প্রবণতাসমূহের ওপর। কবিরাও 
এসেছেন দৃষ্টান্ত হিসেবে । সব কবির আনোচন। 
তাই এখানে ধর সম্ভব হয়নি 1 

সাম্পুতিক কবিতার বিষ়বস্ত ব্যাধ্যা করবার 
আগে পুরোনে। ধারার কখা স্নরণ কর। দরকার । 
বিভাগোঝর পূর্ববাংলার কবিতা বুনতঃ তিনটি 
ধারায় ভাগ করা বায়। এ তিন ধার) হচ্ছে 
(ক) সংরক্ষণশীল, (খ) কুর্বোয়৷ উদারনৈতিক 
এবং (গ) সমাছ পরিবর্তন কাসী। 

প্রথম ধারার কবিরা ছিলেন সংরক্ষপশীল, 
ইসলামের পুনর্জাগরণে বিশ্বাসী । এর! বয়সে 
প্রবীণ ।  আঞাদীর উচ্ছাৰিত একধরণের 
বলিষ্ঠ লরদত) এঁদের রচনায় দেখ। মার । ভাষা 


বিষয়ী 


সন্পর্কে এনা বিপেদভীবে সচেতন নন, তবে 
আব্রবী-কাশী শব্দের প্রতি বূরুন। 
ছিলেন এই ধাৰাত প্রবান কৰি। 

উদারনৈতিক বার্জোরাব। হলেন দ্বিতীয় পারার 
কবি। বৰ্জোৱাদের বই এনা নাড়রিনিচ, 
আযকেপ্রিক। ব্ক্িগত অনুভূতি এ সের রচনার 
প্রেশ্রণা । লানী, নিসর্প, শৌশর্ব, প্রেম সংক্রাস্থ 
নান অভিনান '9 অনুভল এবং অন্যান্য ব্যক্িগত 
সমস্যা এদেন্গ কবিতার বিষশবপ্ধ | এই বারা 
কবিতা আত্্রগতভাবে, অনুচেকণ্ঠে, পুশোভন 
কাণ্যকূশলতাম নিজেদের সুখ কণা 
আন্তরিকতা দিয়ে বলে গেছেন । 
সচেতন ছিলেন দা তা নর। 


ফলক্তপ আহমদ 





একা বে সনাদ 
কিন্ত এই ললান- 
নস্কতা কোন বিশেষ সানানিক্ক অঙ্গীকার থেকে 
আনেনি । এলেছে এ'দের উপাস্সালৈতিক বোধ 


বেকে। উন্গাবলৈতিক বৃর্তোরালেক স্বভাবরাত 
ানবতাবোধ. এনে রচনায় সনা-চিন্তার 
অংশ হায়ে এসেছে । সালানিক বৈদন্য, অভাব 
অনটন, লহালারী প্রাবন, বিক্চূদ্ জনত দেখে এরা 
ব্যথিত ও অভিভূত হরে লিখেছেন কতিপঘ 
উদ্ধল কবিতা । লে সব কবিতার কোনো কোনো 
চরণ অনেক পাঠকের হুখে নুসে হানেছে | 
শামসুর রাহৃনানেত্র “আসাদের শাট,' 'এ লাশ 
রাখবো। কোখাণ্র' প্রভৃতি কবিতার নান এ প্রদঙ্গে 
উদ্লেষবোগ্য । সলাঘ ব্যবস্থা যে ঠিক নদ সে 
কথাও এই ধারার প্রায় মন কনি বলেছেন। 
ব্যক্তিকেন্্রিক সীলাবন্ধতার নধো বেকেই এরা 
কখা ভেবেছেল॥ এ ধারার সবচেয়ে 

কবি শামসুর রাহলালই । . 
তৃতীপ্প ধারার কবিরা, বাবপর্থী রানৈর্তিক 
আদর্শে বিশ্বাসী । শিল্পউণেব চেয়ে বন্তর্য্য প্রাবান্যে 
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এঁদের আতা) এঁত। লৰামের পরিবর্তল চাঁন । 
এদং এই পর্রিবর্তনের জন্য যে প্রক্রিয়া প্রয়োজন 
সেই প্রক্রিযাত্ন কখ৷ বলিষ্ঠতার সঙ্গে বনবার চেষ্টা 
করেছেল । এদের কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রানে অধিপ্রিত 
ও আবেখ প্রবন। এদিক দিরে এরা রক্ষণ" 
শীলদের কাছাকাছি চলে আসেন । কিন্ত রক্ষণ- 
শীলদের সঙ্গে এদের পার্থকাটা একেবারে মৌলিক 
কেলনা। তকপশীলঙগা বে পরিনাণে সাবন্তবাদী 
শ্রা্থা ঠিক সেই পরিনানেই সনাদৰিপুৰী । 
একায়সেৰ পপ স্বাৰীন ৰাংনাদেশে অজয় 
কবিতা আলা পেলাস। দেখা গেল প্রবীণ 
সংরক্ষণশীল কবিরা আস লিখেছেন ন৷। সনাভ- 
ভীবনে একশ্রেণীর নানলিকতায় সংরেক্ষণশীলতা 
থাকলেও সেটা বেহেতু নতুন শক্তি সঞ্চয় করতে 
পারেনি তাই তার সছিতিকরূপও আর পাওয়া 
গেল না। এারার কোনে৷ নতুন কৰি এলেন 
না, এবং পুশোলোন। লেশ। খানিরে গিলেন। 
একান্র পরবর্তী বাংলাদেশের সবিতার তাই 
গুটি ধারার কবিতা পাও গেল, উপারনৈতিক 
বুদ্ধোরা ধারার কবিতা যা আগেও ছিন এবং 
বানপন্থী ্রাছনৈতিক চেতনার কবিত। | উদার- 
নৈতিক বৃর্ভোযাধারার কৰির) আগের নত্ই অধিক 
সংখ্যক । তাদের সংখগ বেড়েছেই, কলেলি। দেশ 
স্বাধীন হবার পর এই বাগান প্রবীণ ও ননীণ কবিদের 
উল্লেখবোগ্য কাবাগুণ প্রকাশিত হয়েছে । এই 
রচলামি দেকে এ সতাই স্পট ছয়ে ্টঠেছে যে 
উদারনৈতিক বারার বব্যেও একটা পরিবর্তন 
এলেছে। আহসান হালীর, আবুল হোসেন, 
নৈয়দ আলী আহলান, সানাউন হক হর আগের 
মত লিখছেন লা, লয়ত লিখলেও চোষে পড়ছেন 
লা) । অর্থাৎ কিলা তাঁদের রচনার একদা বে 
আভিলব্ধ ছিল আদা আর তালেই। লবীলদের 
পাশে-প্রধীণ বূর্চোর। কবিরা স্বিনিত, প্লাস হয়ে 
গেছেন । বাতিকন হচ্ছেন শাবনুর রাহমান | 
এ ধারায় এখনও তিনি প্রশান কবি । এই ধরলে 
এও বনা বায় তাঁর যারা লষসাষরিক, বেষন 


ছাসাদ হাকিতুত্র রহলান ও আলাউন্দিস আল 
আজাদ, তারাও ভার তুলনায় কন উদ্ষেলঘযোগ্য 
হয়ে পড়েছেন । 

বিঘয় ও অনুভবে বুর্দোয়া উদারপন্থী কবিতায় 
কছেকাটি বিশে লক্ষণ দেখা বায় ঘা আগে 
ছিন লা-চড়। স্বর, স্পট করে বলবার প্রবণতা 
এবং ভাঘাকে ভীবল খেকে এনে কবিতার 
বাবার কনা ॥ পূর্নসথরীদের তুলনায় দিঝ্ধেদের 
ভাবন। এরা ভোর দিয়ে প্রকাশ করেন । স্বাধীনতা 
পরবর্তীকালে আনলা-বুর্ছবোয়াী সঙগাছে যে লঞ্ডি 
সৰৱ করেছেন লেই পকয়েরই প্রতিফলন খয়েছে 
অগের প্রতিনিধি কৰিদের ছোরানো। গলায় । 
কিন্ত বিঘরবন্তর ক্ষেত্রে তেলনে একট বৈচিত্র্য 
আসেনি! বৃর্ধোর। বিকাশ এক জাগার এসে 
স্তত্িত হরে দাঁড়িরে পড়েছে। অনিবার্ধ ছিল এই 
অবকুদ্ধত। | এই ক্রচ্ধপতি একটা সীনান। টেলে 
দিয়েছে কাৰ্য বিয়ের ক্ষেতেও ॥ এই বৃত্তের 
বাইরে এন) বেতে পারছেন নী। কোলে অভি” 
নবন্ধ থাকছে না আর বর্তব্য বিঘয়রের। এবং 
এাণ্ডীর বাইরে যেতে লা পারার জন্য একট। 
হতাশ৷ এঁদের ঘিরে বরেছে। সবরের প্রবনভার 
অন্তরালে ও হতাশাই প্রধানত; কার্মকর। হতাশার 
প্রধান কারণ বোধ করি কবিদের বিচ্ছিযুতি। 
তথা৷ অরাজনৈতিকত । 

অনভ্ীবনের প্রতি আগ্রহ ও ব্বোক আছ এই 
বায়ার কবিদের আগের ভুলা বৈশী। কিন্ত 
একটা দোদুলামানতী। খ।কছেই-_বাস্ি। ও সমগ্র 
টানাপোড়েনে এরা শেষ পর্যন্ত ব্যজি অনুভবেরই 
কৰি থেকে গেছেন. যেটি তাঁদের শ্রেণী চরিত্রের 
বৈশিষ্টযও বটে। এরা স্বশ্রেণী থেকে বেরিয়ে 
আসতে পারেন নি, চাননি বলেই পারেন লি। 
শ্ঁদের পূর্বপুরুষ ত্রিশোভ্ডর কবিরা, বার। নদ্রুলের 
সহ, প্রবল, সনাজ পর্রিবর্তনে পক্রিয় ভুবিকা 
গ্রহণকারী বিস্রোহাুক কবিতার বিপরীতে এক- 
ধরণের ভাট্টল পাণ্ডিতা ও দূরষোধা বিদণুতানয় 
ববি, দিখতে তরু করেছিবেন। ওঁ কবিদের 


২ 


বআধির্ভীব ও শক্তিশীলতা তংকালীন সনানেরই 
ছবি। এ'র৷ প্রবল হয়েছিলেন যনে স্তিনিত হরে 
গেল অনাধানা । 

তবে ত্রিশের যুগের বান্তি বিকাশের লীমানাটা 
ছিল বড়। সেখানে এক৷ ব্যাপ্তি ছিল, প্রপারিত 
ছিল আত্ুগত অভিজ্ঞত৷। এব শিক্ষিত ব্যক্তি 
অন্য ছিল আলেরিক। , বিলাত, জাপান ।. উম্মত 
সভ্যতার পাশে নিজেদের সীনাবন্ধত৷ দেখে এরা 
হতাশ হৱেছিলেন। সেই হর্তাশা চড়িয়েছেনও। 
অতিশর শড়িশারী চিল এঁদের শব্দের কুহক। 
এই কবিদের রোষান্টিসিদনে বিদেশী সভাতার 
লংস্পর্শদ্নিত অতিষান্তিক নানোভাবের প্রভাব পড়ে- 
ডিল। ফলে একটা পুর্দবণীয় আবেগ ও উচ্ছাস 
দিয়ে কবিত) লিখে এরা পাঠকদের চেতনাকে 
আচ্ছনু করে দিতে পারতেন। বর্তনানে সেই 
রোমাণ্টিকত৷ কাব্যে অনুপস্থিত ॥ লা থাকাটাই 
মভাবিফ । কেনন৷ রোনাণ্টিকদের দূঃসাছুস এই 
বাজে নেই। আবেগের স্বান সেই তাই উদ্বেগ, 
আভিবানের খ্দলে পলায়ন প্রবৃত্তি বিচ্ছিগ্তাবোধ 
এবং আভ্তুলগুতা । পু্দিবাদী সভ্যতার যুদ্ধোত্তর 
খরবণতাগুলো, বেনন অসস্ভোষ, যৌনতা, নির্বেদ 
ইত্যাদি ত্রিশোৱর কবিদের হঠাৎ আলোর ঝাবকানি্র 
নত চমকে দিরেছিন | সেই আলোর উৎসবে তারা 
মেতে উঠেছিলেন । বাংলাদেশের বৃর্জোরাদের পক্ষে 
এই উন্নাল আর সম্ভবপর নয় ॥ কেলন। এ ললয়ের 
প্রবণতা গুলে বর্তানে অদের হতিনবহ হারিয়েছে । 
এয় ওপর সত্যতার সংকট খী্কের দিনে আরও 
বেড়ে গেছে । বিশেঘতাৰে আজকের বাংলাদেশের 
দারিস্র্য ও বনবৈঘন্য দুই-ই বৃদ্ধি পেয়েছে। ডব্য- 
মূলোর কারণে আীবনবাত্া সহ্যাতীত হরে পড়েছে 
সাধারণ মানুষের । নানাবিধ খ্রতিহানিক কারণে 
আঘক্ের বুর্ধোয়। অনেক বেশী সচেতন হরে 
পৃড়েছেন। অন্ধ হলে বে প্রনয় বছ্চ থাকে না এ বোষ 
তার প্রত্যাহিক মতিজতার অংশ হরে দাড়িয়েছে । 

এবার বারাগুনি বিশ্লেষণ কর৷ যাক । এনা 
আলোচিত কনিদের কারাগ্র্ খেকে বেসব পংভ্তির 


Ee) 


উদ্ধৃতি দেও্ন৷ হচ্ছে সেগশো। বিচ্ছিণু ঘটে তবে 
সাধারণভাবে ব্চজিতাঁদের প্রতিলিধিবুলক । 
পর্বানীনতার বেদলার আকুল হয়ে শাবসুর 
স্হান একদা লিখেছেল £ 
*'..এই আখাহ ওপর 
আততানী, শাসক সবার 
আছে পাকাপোক্ত অনিকার । কেবল আবারই 
নেই। 
বদিও যাইনি পল্গবাসে, তবু জানি 
বিষখু উদ্থাু একজন |” (ইহ্বাহু) 
কবি পর্াধীনতান্স একাকী ছিবেন। স্বাধীনতার 
পরও কিন্তু তিনি দিঃসদ ; 
“কৰিকে দিও না দুখ, দুঃগ দিলে নে-ও 
বলে স্লে হাওয়ার হাওয়ার 
নীলিষার গেখে দেবে দুঃখে অক্ষর ॥ কবি 
তার নিঃসদতা 
কাফনের নতে। নুড়ে সাথে আপাদনত্তক হ্বাটে 
ছুটপাতে এক! 1 (কবিকে দিওনা দুঃখ) 
এলন কথা কোন একজনেন্র নয় । এখানে 
কবি নবাবিতের নুষপাত্র । আমরা বার 
মধ্যৰিন্ধ তারা আবুককুণা ভাগবাদি । নব্যবি্ব 
সর্বত্রই একটা, নিঃসক্ষ আম্মককুণাস্ব ভেতরে 
প্র্ডীবন্ধ । আমাদের সেই নানলিকতারই প্রতিফলন 
অতান্ত সু্পর কনে ওপরের কবিতার কঝি তুলে 
বরেছেন। 
শামন্সুর রাহযান জানেন, পৃশিবীটাকে তিনি 
বদলাতে পারবেন লা ॥ সেই জ্ঞানই যেন ডাকে 
নিকুদচন করেছে । 


“আমার সকল বেন। বিফলে গিয়েছে নিশিদিন। 
পর্ষা ওঠে যথারীতি বারবার, কখনো তুবুল 
করতালি যায় শোনা, কখনো বা পড়ে পচা ডিন; 
আনি শুধু এক কোণে থাকি পড়ে ভূমিকাবিহীন, 
ঘোরলাগা ঘন্টাধ্ৰনি শুনি 1 হাহাকার আমায় এ 
জীবনহাত্রার বুল গাঁরেন''_ । 

(শ্রেদার কণাই ঠিক) 


উপরোক্ত অক্ষমতা শহীদ কাদরীও স্বীকার 
করে কলেছেন__“কবিতা অক্ষৰ অস্ত্র আসার” | 
বাংল কবিতার ধ্রবহবান একটি ধারাকে তিনি 
বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে 
“কে যেন চীংকার করছে প্রাণপণে “গোলাপ 
গোলাপ £” 
ঠোট থেকে গড়িয়ে পড়ছে তার সুনস্থণ লালা, 
শপ্রেন প্রেস বলে এক চশনা-পর। চিকন যুবক 
সাইকেল রিকশার চেপে বাঝনাতে ফিরছে 
বাড়ীতে, 
পীলিলা, নিল, নালী”সস্িনিত বুশের 
ফেনা 
পরস্পর বদলে নিলো স্থানকাল” 
(ৰাংল। কবিতার বারা ) 
কবি আত্রচেতল ৷ এই আত্মুসচেতনতাও 
তীর শ্রেণীস্নই বৈশিষ্ট । কবিতায় ধারা বিশ্লেঘণ 
করে তিলি নিছেকেও চিনে নিয়েছেন। 
তাই ভবিষাৎ সনাজের সুখ চির আঁকতে পিরে 
পলায়ন করেন ফ্যান্টাশীক্ দগতে | বলেল_ 
“আৰি এবন বাৰস্থা কসবে। 
শীতের পার্কের ওপর বলস্তের নংপোপন 
আক্রমণের নত 
আকডিরন বাজাতে বাছাতে বিপ্রবীর) দাড়াবে 
শহরে ৷" 
( তেঁৰাকে অভিবাদন, প্রিরতন। ) 
অনুন্সপ অলৌকিক বোধ ছনারুন আজাদের 
“এ সত প্রস্তাব করছে, বাঙলার গণপরিঘদ 
যেনো 
কবিতা, পাঠের ছারা বাত্রা শুরু করে 
ফেলনা কবিতাই বাঙানীর একান্ত অবিনশৃর 
বাহন" 
(এ সভ। প্রস্তাব করছে) 
এঁর৷ কিন্ত কেউই বলছেন না কোন গান গাওয়া 
হবে. কোন কবিত) আবৃত্ত হবে কবির কণ্ঠে? 
এবং এনল কণ19 বরা হচ্ছে না যে. কেমন 
করে সম্ভব হবে এ সন্ত বৈপ্লবিক পরিবর্তন 1 


এই যে কৰিকে এই বিশে নর্বাদা দান এও 
আনর। বারেবারে লক্ষা বন্রি। এর দ্বায়৷ 
কবিদের আভ্রসচেতনতাই প্রকাশ পাচ্ছে । কবির) 
সুলাবান, কেননা কবিতা গরুবপুর্ণ নানুঘ । কবিরা 
বে গুরুত্বপূর্ণ সে কথাটা কবিরা নিনেরাই 
বলছেন ॥ অর্থাৎ কবিকে নূলাবান জ্ঞান কর 
অন্য কারুর কান লঙ্, বঙ্তার নিছেরই কাছ । 
নিরকে এমন ভাবার পেছনে ররেছে আয্মপ্রেসের 


প্ররোচন। 1 আত্ুপ্রেন আন্মকক্রপীরই আর 
একক্ধপ। 

ফছল শাহাবুদ্দীন সাম বদলের দন্য একটা 
ঝড় চাচ্ছেন। 


“পঙ্গু, বিকলাঙ্গ ক্ষ্ধার্ত তোনর। 

বাংলাদেশের লু্টিত শসাভাণ্ডারের ছিনুভিন্র 
না্টিতে দাড়িরে 

আর কতোকাল ছুটে বেড়াবে সাহাবোর জন্যে 
বিদেশী হ্যালিকপ্টারের পেছনে পেছনে ? 
কেন তোমরা লিদেন্্াই একটা বড় হয়ে 
ওঠো লা? 

আরো একট ঝাড়) 
গেখ। যাচ্ছে কবির সহানুভূতি আছে ঠিকই কিন্তু 
তিনি নিপীড়িতদেক্স সঙ্গে একাড্য হচ্ছেন দা। 
নিছে বে এ দলের সঙ্গে থাকবেন এনন ঘটনা 
ঘটছে না। তিনি অবিচার, অন্যায় দেখে 
শুধুযাত্র আক্ষেপ করছেন । তাই কবি ভূমিকা 


আৰি পলাতক দেৰিন৷ কিছুই 

কিছুই পারিল। ছু'তে আর 

ক্ষুধার নাপায কিংবা ঝলনানো সারের শরীর |" 
(পেনাতক আদি) 


হাসান ছাষিজুর রহমান আদৌ নিজেকে পলাতক 
ভাবনছেল লা । কারণ তিনি অনুগত ৷ 
পগণতজে খাস্ব। রেখেছি চিরকাল, 
ভেবেছি সনাদতস্তে আস্মার মুষ্টি 
বলবার অধিকার । 


তবে, 
সাম্য আজো সোনার হরিণ, 
পণ অধিকারে এ ওপর ভনে ভীষণ স্থির | 
কোথাও 
ননুঘাত্ব নেই বলে) 
তৰু শরীদের রে বার বার ভিজে যাচ্ছে বাটি 
আমার আনুগতা সাসি কোপা, কোধার সামি 


(আবার আনুগতা) 
এখানে একাট প্রতিনিধিত্বযলক যান্তি রয়েছে৷ 
সহ্বাদতত্ন চাওয়া, হর কি আত্যার যুক্তির জন্য 
মাকি অর্থনৈতিক মুক্তির দলা? কিন্তু যখন 
তিনি ভাবছেন আত্যাত্ন মুক্তির কখা নেই 
ভাবনাতেই বিশেষভাবে তাঁর আনুগতোর প্রকাশ 
ঘটেছ্ছে। এ আনুগত্য তার নিজের প্রতি। 
অর্থনৈতিক সুক্রির চেয়ে তাঁর নিদের কাছে আত্মার 
সুজি অনেক বড় । আসর। বারা অসংশোধনীয়ন্মপে 
আঙত্মুপ্রেৰিক ও নধ্যবিত্ত তাঁদেরই প্রতিনিসি 
তিনি। আনুগত্য কোথায় হাগ। বাবে এটা কোন 
প্রশ্নই সয় আনলে। আনুগতা বথাস্থানেই আহে 
তীরও, আমাদেরও । 

আলাউদ্দিন আল ঘাদাদ বাস্তবের স্ব£তাঁরর 
আহত ছয়ে ‘লেদিহান পাগুলিপিতে সুন্দরের 
কাছে আশয় প্রাথনা করেছেন) 
“বই থই পানি উপরে আনার লাশকে 
ছিড়ে শাওয়ার জন্য 
উড়ে বেডে শকুনের। 
এলো তুষি হে সুন্দৰ, তোমাৰ সাীদ্য যে 
বানাবে 
সেই শ্রমিককে, তোবার নিটোল ময্রপংশিতে 
তুলে নাও ৷” 


এও একঘরণেন ফাণীাসী। স্দ্দসের সায্রাদা 


হালাতে শ্রনিকরা সযুসপংরিতে চড়ে সে বুঝি 
শুধু স্বপকথাতেই | বে স্থপকথাত্ শ্বনের কোন 
আসশাঙ্ষাতা। নেই, সংগ্রানের কোনো শর্ত নেই, 
বেখানে ললম্ত সিদু পটে বার প্রপ্রাদালিক 
যোগাযোগে । 

আলাদ চৌধুরী শ্বীকানোক্তি কৰেছেন যে 
শআালীবন অনুগত আসি” ৷ 

“খাছ চিত্ুকাল অনুগত 

সমাদের, সননের, স্বভাবের, অভ্যামের 

আলাবছ, কীহলস আনি 

প্রথা ও নেওয়াঝ্েন বাইরে গেলে 

দাকুণ অস্বস্তি লাগে 1” 
এরসব্ে যেমন আবাধিকার রয়েছে তেলনি আছে 
আত্মস্বীকৃতিও | কৰি জালেল-__ 

এগলানে চাল, খোয়াড়ে গোর, নদীতে দল, 

মেষে কৃষ্টি, বাহতে শক্তি, কন্ঠে প্রতিবাদ 

না, কিছুই কেলে রাপতে নেই তা” 

(ফেলে ৰাখতে নেই ) 

কবি অনন্যোপায় । এসব অসংগতি দেখে ফেলে 
বাধতে নেই জেনে "বিছণু কপি চোখের ছল 
চোৰে চেপে রাৰছেন।'' এই অসহাবস্ববোধের 
কারণ অধাবিয়ের বিভিনুতা । 

“কবি ঘতনার কাদে এদেশেও অনাচার 


নৃত্য আর . 
সকার, বীষে।"* 
{ কবির ভাসবাণ বৃতদেহ ) 
একপী দেনেও আাবুল হাসান বলেছেন__ 
“তুমি সেরে ওঠো তোমার পথেই 
আসাদের পশে কখনো এসে না 
আমাদের পপ 
ভীষণ বদ আসাদের পণ" 
(গোলাপের নীচে নিহত হে কৰি কিলোস) 
হাসু হাসান ভবিদ্যতেন প্রতি দচিপাত 
করাতে গিরে অতীতকে অবলোকন কবেল। 
সে সারণে হস্ধ্ীমীর কাছে তাঁর প্রার্থনা ; 





৯৪ 


ফিরতে আলার ইচ্ছে হয় লাও চক্ষচরিত . 
শোল পৃথিবী 
তাদের ভিতর এল শুধ যাবতিত বৃদ্ধ সবার 
আবতিত অনালবিক আাকাঞক্ষা চা । 
মিলতে আসার ইচ্ছে হয় না ; ফিরতে ফিরতে 


ফিরে তাকাবে৷ ? 
কোপায় অশপেতল স্রোতে ? শ্বাকাট। ৰিল্নবী- 
দৈৰ বুকের ক্ষাতে 
ফিরে 'তাকাবে। ? ্রেচ্ছোচারেসস তরবা্রীতে 
তাকাবো ? 
ইচ্ছে হর লা! তনু বড় সার বাদল, ফিরে 
তাকাই ২ 
প্রভু শ্বানার বিনে তাঁকাবার পৃপিবীখানি পীচ- 
মিনিটের জন্য ন! হয় 

ফিরিরে দেওয়ার এলাঞ কনো ) 


চরের লি'দূর । বারের শরীর সূর্যখোল৷ বীদের 
ধনুক 
দিগাস্তে দূর হাওয়ার 'গপ ॥ উড়ে আসার উড়ন্ত 
ব্রীজ ॥ কাপাস তুলো 
স্বপুগলো। এলাচ করে৷, সর্স্থ্িই দ্যুতির 
নূরে ; ফিরে তাকাবে |" 
(দৰা অবলোকন) 
আরও একজন শক্তিমান কবি আল-আাহবৃদ 
একনসরে ঘোষণা করেছিলেন বে ‘‘পরাজিত হয় 
না কথির।” (সোনালি কানিন)। কিন্ত কিছ, 
পরেই কৰি প্রশব করছেন 
“ক্ষিন্ম একজন কবিকে কি দেবে তোবর) 
হে ভবিদ্যতোর দিকে? 
দড়িরে পাকে বিদণ] বদনে £” 
স্বেষ্তার নব্যে তাঁর ঠেঁটি নড়ে) 
অবশ্য মুক্তিযুদ্ধের সলয় তিনি এই সত্য বুঝে 
নিন্পেছিলেন-_ 
পনির্ক হালি চাঁড়৷ ১৯৭১ সালে বাষ্জানী 
কবিদের 


আর কি করার ছিব" 
(ৰুদদেৰ বহুত সঙ্গে সাক্ষাৎকার) 


৯৬ 


এ কৰিকেও তাই নিতে হয় পদাতকের৷ ভূমিকা । 
আছি ফরক্খের কবর পেছনে রেখে. 
একটা কালো শেয়ানকে ভাড়াতে তাঁড়াতেঁ_ 
বাংলাদেশের মানচিত্র উপৰ দিয়ে 
আনার কাফন নিয়ে দৌড়াতে লাগলান 1” 

(কররূপের কররে কালোশেরাল) 
আবারও সেই কাফ্‌=,সেই বৃতযা্ন দিকে হারা | 
সেই হতান৷। লোক উপাসানকে কৰিতায় সাগুহে 
এনেছিলেন আল-আাহনুদ । অননৃক্তির প্রতি সলো- 
যোগ ও সমর্থন একল। ভার কবিতায় লক্ষা 
করা! গিরেছিল। ব্যক্তিগতভাবে একাহবের পর 
তিনি তৎকালীন সরকার বিরোধী প্রানৈতিক 
লংগঠদের সঙ্গে হজ হয়েছিলেন । কিন্তু শেষ 
পর্বন্্ দেখা। যাচ্ছে তিনিও যধ্যবিবের বুলিয়াদী 
হতাশার হাতেই ধা দিন্লেহেল। বিঘয়ীর চোখে 
সা দেখে বিহরেন দিক থেকে দেখলে বল৷ যায 
এর কারণ ছচ্ছেস্তা্বনৈতিক আন্দোলনের অপ্রব- 
লতা এবং ব্যর্দতা। ই সঙ্গে সনাবিতের 
বাছনৈতিক নিছিনুতাও। 


নির্মরেন্দুগণ বাংলাদেশের স্থাবীনতপূর্ব গণ- 
আন্দোলনেত্র সনয় উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছিলেন 
খার যধ্যে সংগ্রাননীলত। ও প্রবলতা ছিল। 
আন্মপ্রতারী কবির তপন একটা সানাদিক 
অন্ষীকান্ন পালনের প্রবণতা ছিল। বাংলাদেশের 
স্বাধীনতার প্র সেই কবি বলাছেন- 

“'কিনুই হয় না ববে লিখছি কবিতা আয়তুট 

ছাড়া তাই এর নূলয কিছু, লাই'' (লহবাদ) 

ক্নি নিম্েকে বলেছেন যে তিনি ল। প্রেমিক 
লা নিপ্রবী। ‘কাপুরু' বলেই সরাসসি চিঙ্গিত 
কনেছেল নিজেকে এই অকপট কহি। নির্শলেন্দূর 
এই পশ্চাৎপনতার ইতিহাল স্বানীনতান পরপরই 
রেখ 'পুকুদ্ধার" কৰিডার শো পাওয়া সা। 
এই ক্ষবিতার স্বাধীনতার পর বাংনাদেশে লুটপাট 
করে কে কি পাচ্ছে তার চিত্র দেবার পরই 
কৰি 'ঘাক্ষেপ কবে বনছেন_- 


প্ভযু সেই লক্ষ্মীষ্ত নারী তাঁর যুক খেকে 
খসে হাওয়া 


হারাসো বোতাম পাছে পেলোনা কোথাও 

শুবু সেই [পজ তন্ন একমাত্র ছেলেকে 

লেলোনা যে তক্ষণ অস্ত হাসে একদিন 

দর ছেড়েছিল ।” 

দেখ! বাচ্ছে কবি? বিশ্রান্তি তরু ব্যক্তিগত 
ঘটনা লঙ্গ, এ হচ্ছে একাতসেন পরের রাজনৈতিক 
অবস্থারই সাষাছিক লাং্কৃতিক ফযশৃতি । 

সফিক আদন্দাদ দেখান নিবন পেপে লিবে- 
ছিলেন ‘তাত দে দ্বার্নাসনাদ৷'। এই বিক্ষোভ 
সমাঘেরই | বা দেবালে টিন তাকে রফিক 
আজাদ তুলে ধরে দনপ্রিয় হযেছিলেন। কিস্ত 
মধ্যবিত্তের গিন্ননই এই বে, বদি ন। লে খ্রেণীচাত 
হয় তবে সে কনে! বনে সনাজ-পচেতণ হর 
বটে কিন্তু অিক্ষাংশ সলয়েই পাকে 'নাবসচেতন ॥ 
এই সতোরই নির্ভুল ধতিফলন ঘটেছে রফিক 
আমাদের অধিকাংশ রচনা যেখানে দেখী যাচ্ছে 
তিনি প্রবলন্নপে আ়জৈবনিক | স্াদ-সচেতন 
হলে কৰিরা আসতে চান জনগণের কাছাকাচি। 
সীমাবদ্ধ হলেও কবির শুডবোষ প্রনুন্ত করে 
আনগণের দান্রিবো যেতে। এই সীঘাবস্ধতাই 
হচ্ছে 'আয্সসচনতার "হাব এক দিক | “সীমাবদ্ধ 
জলে সীৰিত দলুদ্ছে প্র কবি রফিক আদাদ কিন্য 
স্বনির্যাচিত কবিতায় তার ছনপ্রিব কবিতা “ভাত 
দে হারাসন্বাদাণকে স্বান দেন নি। তত সুজ 
প্রেৰণতাই এমন বর্দণকে উলাহিত করে । 

বোদস্বদ রফিক প্রশ করেছেন 

“এইভাবে পুড়ে পুড়ে কীতিনাশ৷ কতদূর 

যাবে? 
এই দেশে, খরার কি শেঘ আছে নারী ও 
চপ 

কীতিনাশার শত্রুকে তিনি দেখেছেন কিন্তু 
চিহিল্ত করেন দি স্পষ্ট করে| 

পকিছু চেন কিছু ধা অচেন৷ 

আততারী শত্রুরা কুটিল কালো ডনের লাল 


থইবের থবর--১৩ 


আনছে বিছিয়ে ধীরে অতীব নিপুণ সি 
হাতে” (কীতিনাশ৷) 

এই ধারার তার সব কবি সামাজিক অসংগ- 
তিতে বিচলিত হবেছেনে কিন্তু পলা শত্রুকে 
চিহ্িত করেন নি ব) সমাজ পর্গিবর্জলে তদেস 
কোনো ভূমিকা থাকতে পারে তাও স্বীকার 
করেন নি । 

কবি কেন কাপুরুষ হতে বাবে? নহাদের 
সাহা তাই তিরস্কার করেছেন 

“পে [ফি কৰি সুবিধার সবৃক্দ আনিছ ছাড়া 

যার আহার বোচে ন।” (কবি কেনে কাপুরুষ) 

মহানেৰ সাহ৷ ছাঁলেন মানুঘই নঘত শিল্প । 


আচ তিনি সানুঘেন দূঃখ ভাড়া ভার কিছু দেখতে 
চাল লা। 


এএজে হত্যা, রক্তপাত আসি পালাতে 
পান্নিলা 
সব ভূলে, এই সব ভুলে 
আলস্য ছিসাৰ এতেদিন, আলগাই ভালো |” 
(আলস্য প্রহর) 
এই পেছন ফের। আলঙোন প্রতি অনুরাগে 
'আত্মধিকার স্থস্প্ট কিন্তু তবু এরও ছা পলাতক 
সলোবৃত্তি থেকেই । 
i অনুক্পভাবে দাউদ হাযণারও ফিরে বেতে 
॥ 
“যাচ্ছিস সপ নারাণেক কূলে 
ভালোই আছি ; ভালোই ছিলান 
যেখানে কোল ক্ষলতার রাজনীতি দ্বম্থ অথবা। 
ব্ডুক্ষর চিন্তা ও চিৎকার নেই । 
অতএব ফিরে যাচ্ছি।'' (সম্পন্র বানুঘ নই) 
কখনো কখনো তিনি সাহসী সানুষ হয়ে 
উঠে বলেদ-- 
নুতুর জন্য আনাদের কোন ভব নেই 
অন্ধকার বধিব ক'রে লা কোনদিন 
ধু 
শেষবারের মতে৷ আলোর রেখাওলো। 
্ইভাবে চিনে নিতে চাই 


ফেদসা, 
আগামী বংশধরদের বলতে হবে 
বক্ষদেশে লেখা ছিল অত্যাচারী রাছার 
ফেস্টুন ।” (কৰিত৷ ১৯৭৪) 
দাটদ হায়দার তাঁর বর্তলান পরিক্বিতিতে 
বিক্ষন্ত হলেও বিপ্লবী সন । নানাবিধ সামাজিক 
অবিচারে তিনি অসবষ্ঠ। সাহস করে প্রকাশ 
করছেন মনের ক্ষোভকে ৷ কিন্ত তিনি দুঃসাহসী 
লন, বিশেষ কোলে প্রতায়ে উজ্জীবিত নন | 
অন্যকোন শিল্প লল্প ‘নোমশিয়ের ক্ষরক্ষতি' 
নিয়ে ভাবছেন আরেকজন কষি, হাবীবুল্লাহ 
সিরাডী। তীর কাছে “নারী কবি আস কবিতার 
শুদ্ধ নিয়ন্ত্রক ।'’ এ কোলে। লিথ্যা কথা লয় 
বোধ হয়, কিন্ত এ সতাও আপোক্ষিক বটে । 
দরিআ ফৰিতাকে নিয়ে আবদুল সান্ীন 
সৈঘদ বিব্রত। 
“ভয়াবহ সব সামাদিক বাঘের ভিতর থেকে 
ভিখারী সব দারিকের হাত থেকে 
কবিতাকে নিয়ে হঠাৎ পালিয়ে ধাই একদিন"” 
(দরিত। কবিত) 
অথচ এই কৰিই যখন বলেন “আমি কৰি 
আাদবিকত৷ ছাড়া আর সবই বিদেশ আমার” 
(দৃষ্টি, নানবিক) ওখল তিনি স্ববিরোধিতাকে তুলে 
ধরেন। এষন শ্ববিরোধিত। এই ধারার কৰিদের 
একটি প্রধান লক্ষণ । কখনো কখনে) তীরা 
লগণের কাছে আসতে চাচ্ছেন, আবার ফিরে 
যাচ্ছেন আত্মৰলরের ভেতর । অব) বা) যায়, 
শ্ববিরোধিতা নয় আললে এটা, আলন সত্তা আত্ত* 
বলয়ে স্থিতি এবং সেখান থেকে মাঝে যধ্যে 
বিপরীত মেরুতে গমন এবং ক্রা হয়ে প্রত্যাবর্তন ॥ 


এই বে কবিতার ছবি পাচ্ছি এর বিশেষ সতত 
এখানে যে, সে সত্যান্তপে একাতর-পরবর্তী বাংলা” 
দেশের অধিপতি শ্রেণীর মানসিক প্রবণতাসহূহকে 
প্রতিসূর্ত করেছে । সেই একাত্তরের পর ভয়াবহ 
দুৰ্ভিক্ষ হয়েছে, রাজনৈতিক উদ্বান-পতন খটেছে ; 
ঘটেছে ব্বিধ হত্যাকাণ্ড. মানুষের উপর হানুষের 


নিশীতন ঘা ঘটেছে তার তুলনা দুর্দভ, ফি তার 
ছবি কবিতার আসেনি | দো প্রতিকনলেনও নয়, 
প্রতিফলিতেরও লয়, দোষ ঘদি লন্কাস করতেই হর 
আহলে বলতে হবে দ্পপা্ট অস্বচ্ছ ছিল ॥ এবং. 
এর দায়িত্বভার বহন করার কথা শুনার কবিদের 
একার নয়। দেশের রাদশীতি শ্বচ্ছ ছয়ে ওঠেনি, 
এবন কি বানপত্থীরাও ছিলেন বন্রতাগে বিভক্ত 
এবং ৰূদ্ধিজীবীরাও স্পট কোনে৷ পথের সক্ষান 
দিতে পারেননি । আসলে সংকৃতিই দর্পণ । 
এবং সাধারণভাসে বলতে গেলে বলতে ছয় 
বে সাংকৃতিক নানটাই বয়ে গেছে অনুণুত । 
কিন্ত আরো এক ধার আছে কবিতার | বে 
যার নকুল সুকাস্তর প্রায় হারিয়ে বাওয়া বারারই 
সমপ্রসারণ । সবিশেছ উল্লেখযোগা যে এ ধারার 
কবিরা সৰাই লবীন। সাম্প্ৰতিক বাংলা কবিতার 
ক্ষেত্রে এঁরা হে লুস্ব দীবনবোধের পরিচর দিয়েছেন 
তার উৎস জনভ্ৰীবনের প্রতি ভীলবাগাতে যেমন 
পাওয়া বাবে তেননি পাওয়। ধাবে সনাদ পাল্টানোর 
অলস স্মপ্র দেখার পরিবর্তে প্রশুতি নেবার দায়িত্ব 
বোধের হধ্যে | এই বারা আত্মুপ্রেষ ও ভাত” 
করুণা, গ্লানি ও হতাশ, পলায়ন ও পরাজয় তুলনা- 
মূলকভাবে অনেক কম । তবে এই খারা এখনো 
প্রধান বার। দর, এমন ফি যণেষ্ট পরিণতও নর। 
বুহস্থদ নুক্ুল হুদ। সবাদ-সচৈতন। তীর 
কাবো ভবিষ্যতের বাংলাদেশ সম্বন্ধে একট) বলিষ্ঠ 
আশাবাদী স্বর শোনা যাঁর । তবে তার তাষার 
অহেতুক টিলতার না বলবো অনেক সময় 
দূর্ষোধা মনে৷ হয়। এতেই বোধ হয় যে, তিনি 
সঙাছ পরিবর্তনের প্রয়োদনীয়ত ষম্পর্কে নির্ঘদ্ধ 
কিন্ত প্রক্রিয়। সম্পর্কে এখনো নিশ্চিন্ত নন। 
“আৰি তে চিলি না অগীম স্বদেশ, শব্দ 
আমার সব 
আমার শব্দ অসীম স্বদেশ এও এক অনুভব 
ন্রাধি তাকে চেকে বুকে বারুদে, জীবনের সীষানায় 
সমর হলেই শত্র, হদলে সম্মুখ সমরে হায়)” 
(আবার লগ শব্দ বাছিনী ) 


চে 


এই সম্মুখ লমরের রূণকৌশলটা। যেদিন তিনি 
কবিতার তুনে ধরতে পারবেন সেদিন, কেবল 
সেদিনই তার শব্দবাছিনী সশয়ু হয়ে সুখ লবরে 
দড়বে। 
রুদ্র হুহস্মদ শহিদুল্লাহ বলছেন তিনি একবল 
[| 
“বুকের ভাঘাকে সাদিরে রপের সজ্জার । 
আনি বুনে দিই পব্দ প্ৰেরণ৷ সাদুখের লোতধ 
সঞ্চার ৷” পে শ্বুনিক) 
কবি তীর নিন বিশ্বাস অন্যত্র প্রতিফলিত হতে 
দেখেছেন, 
“গেরানের পর গেরান উঠছে দেখে 
শল্যোর নাঠে লালের কোলাহল, 
খুনীর অঙুনে বাছে প্রতিশোধ নত্ত নাদল 
জাগে ললতার পূর্ব লড়াই, পূর্বাভাষের বাশি । 
কোখান্গ পালাবে? 
বানুঘ চিনেছে মুখোশের সুখ, মানুষ চিনেছে 
শত্রু, হাতে হাতিয়ার বুকে বিশ্বাস ওই দ্যাখো 
আসছে ।" 
(বিশ্বাদের হাতিয়ার) 
ধুলাত্্র সংথাঁলী নলোবৃত্তি সমতার সঠিক লড়াইয়ের 
একমাত্র দিক ময় । শক্র নির্দও একটা বড় প্রশ্ু । 


সমুদ্র গুধ লগণের শত্রপক্ষকে এতাবে চিহ্নিত 
করেন”. 


“বুঝে ফেলি সোজামুদি 
সেইঞন শু বেদন করে আছে বদন 
আমার আখুর ও বেতের ্লল ৷ 
(আহচেণ্টিট) 
অনঘুদ্ধের কনশতি সম্বন্ধে কবির ধারণার কোনে 
অল্পষ্টতা বা দ্ৰা্তি নেই । 
“চতুদিকে ঝলসানো! এই আনবুদ্ধ 
ঘৃদ্ধ আর দুঃখ আর রক্তপাত থেকে 
আমাদের লিয়ে যাচ্ছে জীবনের দিকে ।"” 
(জীবনের দিকে) 
সুবীর সিরা নিমের রোষাণ্টিকতাকে এভাবে 
ব্যাখ্যা. করেছেন 


(রোধান্টিক) 
গণনানুষের প্রতিনিধি কদন আবীদের হয়েই তিনি 
অন্য কবিদের প্রশ্ন করেছেন_ 

শক্ষা জন্যে লিখছেন এত প্রার্টনা 

সেই কথাটি তোষার নখ সুসবে। 1 

তোমার দলে কন আছে আর কতদন 
আমার দলে 

সেই কখাট আদকে বসে হিসেব কষে 
শপবে। 1” 

(কদৰ আলী) 
শোঘক শ্ৰেণীকে হমালুল কবির এভাবে ঘাঁচছি 
করেছেন 

“লেন গর্ভে যানুছের সাপ, পাপ 
ফুলের গর্ভে মানুষের স্বপ্রের বসবাস 
কুলের আড়াল খেকে মানুদের গোপন বন্দুক 
ঘল-সনাগৰকে তাই তেকে গর্জে ওঠে)” 
হেস্পাত ও ফুলের তানবাসা) 
হান্ন কৰিরের কবিতার নামকরণর্টি লক্ষ্য করবার 
সত। ইস্পাত ও ফুলকে দেলাতে চাইছেন তিনি, 
দু'টেকে আলাদা, করে রাখাকে অপছন্প করছেন। 
এখানে তিনি এবং এই বারার কবিরা উদারনৈতিক 
রোমাদ্টিকদের খেকে স্ব । ববীশ্রনাথের প্রতি 
অনীন শ্রন্ধাবোধ থাকলেও সেল তাঁর ললে পরশু 
জেগেছে 
“আমাদের বাধনাদেশে আগুন ও বুলেটের থে দীক্ষা 
পেরেছে, বানুের দেহ পেরে পথের কুকুর 
উচ্ছিট ভোছন ভুনে গেছে। ভাবি তুষি 
ছাভিম তলার মৃদু, প্রার্থনার বেদী ছেড়ে 
বেতে কিন৷ ধুলোর সংসারে ।” 
এরপর রবীশ্রনার্থের প্রতি ছুমাফুন কবিরের প্রশ 
আরও তির্বক হরেছে। 
শঅখবা শেখাতে তুৰি পলায়নপর কবিদের 
কি করে নির্ভুল গুলি ছোড়া বা এল, এব, ছি 
মাটিতে না রেখে ।” (রবীন্্রনাথ) 


তিল বৈরাগী বিষয় প্রহরেও দ্বিবাহীস চিত্তে 
জীবনের দিকে যেতে চান। 
শযোহন জীবন আনার--নিদ্বিদ্ধ হোক 
নিলিধ নিজ৷ আৰার--নিষিদ্ধ হোক 
কেননা এখন বদ্ধে বাবার অংগীকার হাড়। 
অন্য কিছু নেই 
তিন কিনু নেই।”" (ত্রনশই জীবনের দিকে) 
হুদ্ধের প্রন্ততি কেদ ? এ বিষয়ে তীর বক্তব্য হচ্ছে _ 
“এখন দুসেষর সবক তাই দান৷ বাধে বুকে 
এখন দূ£সবর প্রতিপক্ষ তাই মাঠের ফসল 
লোটে। 
আলুক বত বাবা একখা। আবরা। বনবই 
এ ধান আসাদের এ ছানি আমাদের চিরকাল” 
অনুভব) 
সাহপী মানুষদের সনের কোন ব্যক্ত করেছেন 
হোহন রাপ্দ্বান | 
শআনার শালিধানী অমি, খেসাড়ির তুই 
লাইঠযাল নিয়ে কার। বেদখল দিতে আসে?" 
(স্বনে উঠি সাহসী বানুষ) 
এটসব সুখ বোদা বানুঘণের স্বরূপ কৰি এভাবে 
উপন্াৰি৷ করেছেন 
"শুরা কি সাংঘাতিক 


নতুন শপথে হাতে হাতে হাত হাথে । 

পারে পাছে এগিয়ে পেলাম 

শ্রেশীবুদ্ধের যহড়া ব্যস্ত বাংলার লাখে৷ প্রায় ।” 
(পারে পারে এগিয়ে গেনাষ ) 


FE) 


বুদ্ধ বানে যে শ্রেণীবদ্ধ এই কথাটা উদারনীতির 
কবির৷ কথনে৷ বলেন না বুলবুল খান হাহহৰ 
বলছেন এবার শেখ বুস্কটা হবে । 

“বু এবার শেঘ হদ্ধের ডাক 

শালন-শোদণ ক্রেদ প্রানি হতেও 

কুকারে উড়ে বাক)” (শেষ যুন্তের ডাক) 
এই বাবার কবিতারও আবেগোচ্ছলত। ররেছে, 
কল্পনাও আছে কিন্ত ক্রেদ সেই, হতাশা নেই । 
শ্রেনীচ্ুত হতে এক৷ তর পান না॥ সমাজ 
পরিবর্তনের ধরক্তিযায় বিশ্বাস রেখে এ'র। লিখছেন 
এ'দের কাক্ষু্র কাকুর ভাবনার নধ্যেও কখনো 
কখনো আাটিলতা ও ন্ববিরোবিতা দেখা যায়। 
এই অস্থচ্ছত। রাছনৈতিক আস্টেললের অন্বচ্ছত 
খেকে বেমন এসেছে, তেননি আবার এদের 
শ্রেণীগত অবস্থালের জন্যও ঘটেছে, কেনন) এরাও 


একাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশে বর্দে য় অবশ্যই 
প্রধান সত্য। সে-কারণে কবিতার নবোও দেখি 
ও অবক্ষরেরই প্রাধান্য । কিন্তু এর পাশাপাশি 
বিদ্যনান সাও ব্যবস্থাকে পাল্টানোর থে চেতনা 
গড়ে উঠেছে সেই চেতনাও এসেছে কবিতায়। এই 
বারা আজে। প্রবল নয়, কেললা এই চেতনা তেন 
প্রববত লাভ করেনি । তবে এইটুকু বনতে বোধ 
হয় ভবিদ্যৎ দৃষ্টুর প্ররোছন হর লা যে, বুর্ঘোর। 
উদারনৈতিক ধারার কোঁনো। ‘ভবিঘ্যৎ নেই 
ভবিঘ্যৎ অপেক্ষা করছে তার বিরুদ্ধ ধারার জন্যই । 

কৰি কি সমাজের আগে আগে যাবেন নাকি, 
যাবেন পেছনে পেছনে ? এই অনুঙ্ন্িত প্রশ্নের 
বাৰে অধিকাংশ কবিই বলবেন, তীর দীড়িরে 
আছেল। সংখ্যায় শুধু লহ, শভিতে, প্রভাবে, 
স্ষ্টতেও অধিক্য তদের । বিপরীতে অয় কিছু 
কবিকে দেখি হীর। আগে না হোক অন্তত সঙ্গে 
যেতে চান সাবাজিক অগ্রগতির ॥ সান কেন যে 
এগুচ্ছে লা তার উত্তর সনাছের দনাক্ষেত্রেও বেসন 
আছে, তেলনি রয়েছে আমাদের কাৰ্যচর্চার মধ্যেও। 


৯০০ 


গ্রন্থ প্রকাশনা শিল্পের সঙ্কট 
আলমঙ্গীর রহমান 


ভিড় সবর কিন্ত ভিড় নেই এক জাগ্লগার । 
বইরের দোকানে কালে ভগ্ে লোক সবাগৰ হলে 
"চিন দেশের ঘুৰস্ত পুরী যেন যাদুর কাঠির ছোঁয়ায় 
অভিশাপ বুঝ হয়ে মেগে ওঠে। তাদন। হনে 
পড়ে থাকে সুসান, ব্লযাকের ভেতর বইগ্তলো৷ দিনে 
দিনে ধুলোর ভেতর ডুবে যার, দোকানী বিন মেরে 
বলে থাকে নাচ্রাগার সতে৷ । চারপাশের, কোলা- 
ছল, মুখর ও সচল ভীবসের ঠিক নব্যিখানে 
একটি সবি প্রতিকৃতি । 

শ্বাবীনতার আগে প্রকাশনা শি আর দশটা 
বাংলাদেশী খাত-এর মতোই ছিনে৷ সুবোগ স্থুবিধা 
বছিত। তখন প্রকাশনা শিয় বরং খেবে লা 
খেকে উদ্চুল কিছু কিছু চিহ্ন স্লাখতে পেরেছে, বা 
আদ আনাদের কাছে সুখ স্যৃতি, কখনো শিনালিপির 
মতো কৌতূহল ও ছিভোপার অন্য দের । স্বাধীনতার 
পর্ন অবস্থান পরিবর্তন হনে এটা আশা করা 
গিয়েছিলো এবং হরেছেও তাই ॥ তবে পরিবর্তন 
বে পখে আসবে তা না হয়ে হলো বৃষ্টর বদলে 
প্রান, অথচ দুইই পানি। 

আ'হনে সংকট কোখার? সমস্যা কি দ্রব্যের 
সুর্য বৃদ্ধিই ধকবন। শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন্তী, 
শিক্ষার সংস্তা সম্পর্কে ব্যাপক ধারণার, এবং শিক্ষার 
পরিধি ও ফর্তি সম্পর্কে বাস্তব উপলঝির অভাব: 
সংকট ও সমস্যার অতিগ্র্ জাননী । কেনন৷ 
স্বাধীনতার আট বহরে বিভিন্ন বিঘয়ে, সরকারী 
আশ্বাস, সাহাবা, মহযোগিতা বরাদ্ধ করা হয়েছে। 
কেবল ব্যতিক্রম পুস্তক প্রকাশনা শিয়ের বেনার। 
বন্ং ঘটেছে এর উল্টো ৷ বদিও আর দশটা 
উৎপাদনী খাতএর নতে। প্রকাশনা শিল্েও 
বিনিরোগ হয় বিরাট অংকের পূৰি, বিপুল শর ও 
অনশঙ্তি। 


শিল্পের অন্যান্য বাত খেকে বেনল আরের 
একটা হুদিদিষ্ট সত্তাবন৷ বাকে, প্রকাশন। 
ৰাবসারে কিন্তু অ নেই । পুরোটাই ঝুকি । 
কোন্‌ ৰই কেৰন বিক্তি হবে তার নিশ্চয় 
লেই। পাঠক রুচির স্থিতিশীলতার অনুপাস্থিতি এর 
একটা। বড়ো কারণ। এ ছাড়া দেশের বে 
কোন গোলবোগ, লানু্যস্থষ্ট বা ধাকৃতিক-- 
সর্বপ্রধৰ বই কেলাত্ন পথটি ক্ৰক্ধ করে দের । 
বই তখন বাতিল টাকার নতোন। অনুক্রিত 
কাগদের দিদি বুর্যবান খাকে, কিন্তু যেই নাক 
বিদ্যা, জাল ও খ্বলের চিহ্নবাহী হনে সাদা 
কাগছাট বৃত্তিত হলো-_তখলই এর প্রথন 
নুরামানটি হান্রানো। | বই বিক্রি হলে তো ডলে, 
নতুঝ। এর পরিণতি কেনসিওয়ানার বঝ'(কান্ 
এ আন্যেই বোধ হয় বলা হর “বিদ্যা অবুলা ধন |" 

বর্ডবানে,-প্রকাশনাকে বে সব উৎপািক 
পর্যার অতিক্রম করে আনতে হন তার সব 
শাখাতেই মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে করেকশ' ভাগ, রা 
পক্ষান্তরে প্রকাশন ব্যবলায়ের সংকট ও সনস্যার 
হুল কারণ। এই ক্ষেরগুলো £ ১- কাগজ ২. 
নুদণ ৩. বাঁধাই ৪. পরিবহন ও সরবরাহ ব্যর 
৫. প্রচার । 


বাংলাদেশের প্রকাশনা ব্যবসা : 

কোন সরকারী বা বেসরকারী সাহা ছাড়া 
এ দেশের প্রকাশকরা তদের দায়িত্ব পালন কলে 
ঘাচ্ছেল। শিক্ষাত্ন বাহন বে বই, রে বই বরে ঘরে 
পৌছে দিতে শ্রল, অর্থ ও দারিস্ববোধের পরিচয় 
দিতে, ত৷ প্রার পুরোপুরি পালন করেও 
প্রকাশকর। তাঁদের অভিক্রেতাকে উপেক্ষা ও 
নিন্দাৰাদে দুলে করে তুলছেন । এরপরও 


এদেশে বই বের হচ্ছে এবং ত। ক্রনবর্ধলান হারে । 


কয়েক বছরে প্রকাশিত বইরের পঙ্গিপংখ্যান £ 


১১৬৯ ৩৪১ 
৭0 ৬৪৮ 
১ ৪৩৪ 
বং ৩৪৬ 
৩ ৬৪5৪ 
?৭৪ ৫৮৬ 
ও ৪২৪ 
তি ৭৬৮ 
৭৭ ৯১২ 
‘a৮ ৮১৭ 


সূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ঘখন্ব ১১৭৯ ॥ 
এই পরিসংখ্যানে সম্ভবত ৰেআছিনীডাবে 





লরকারী দফতরে আম দেয়ার নির্দেশ খাকনেও 
ত)" পালন কর হয় না। 


প্রকাশিত বইপত্র বুছণ সংখ্যা পাচ শ' 
থেকে তিন হাদার। কোন বই বছরে পাচ শ' 
কপি বিক্রি হলে তাকে বেস্ট লেলার বলা 
হর । এবং এ"ঘটনা এদেশে দুর্বভ বৈ কি? 
বেশির ভাগ বইয়ের প্রন সবস্করণই শেষ সংকসণ | 

বাংলাদেশে প্রধানত দু'ধরনের বই প্রকাশিত 
ঘরে থাকে । ১. পাঠ্য, ২, জ্ঞানার্জনবুরক । 

পাঠাবই বলতে স্কুল, কলে, বিশ্ব 
বিদ্যানরের অবশ্য পাঠ্য বা ক্লাশে পড়ার বই 
ছাড়াও রেফারেন্স ৰইকে বোঝানো হর । নোট 
বইও এ পায়ে পড়ে ॥ 

বাদবাকী সব বই জ্ঞনার্জননূুনক বইয়ের 
শ্রেণীভুক্ত । বনার বা বিনোদনমূলক থইকেও 
আই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কর হয়। 
শিক্ষাঙ্ছাতে বায় বৃদ্ছি 3 

এমন একটা সনয় ছিলো, বখল শিক্ষার্থীরা 
টিফিনের পরস। বীচিস্সে ও রসিয়ে বই কিনতে । 
এখন এই প্রবণত৷ নেই। কারণ কি শিক্ষা্ীদের 


হালসিকতার পরিবর্তন? না. এখন আর টিফিনের 
পনস বাচিয়ে বই কেনা সন্তৰ নয, তাই। 
জীবন যাত্রার বায বৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষারথীতে 
পারিবারিক ব্যর বৃদ্ধিরও যোগ ররেছে। [টিউশন 
কি, ৰাতাপত্ৰ, আৰুঘানিক খরচের সঙ্গে পাঠা 
বই কেনা বাবদ ব্য সত্যিকার অর্থেই শিক্ষার্থী 
তথা অভিভাবকদের ওপর বিষ বোবা । 
বাংলাদেশের শতকরা ৮০ ভাগ শিক্ষার্থী তাদের 
শিক্ষাথাতে ব্যরের জন্য গ্রামের ওপর নির্ভরশীল । 
যারা গ্রাস খেকে শহরে আলে স্বভাবতই তাদের 
খরচপপ্র আনতে হর গ্রাম থেকেই. এছাড়া 
দেশের অধিকাংশ স্থল কলেছই গ্রাষাকলে। 
একারণেই শিক্ষাধীতে বে বায় তা নির্ভর করছে 


ভূবির ওপর | শিক্ষাণীশ্র অভিভাবকদের আয় 
শিক্ষার্থীর শিক্ষার্বীবনের আলু নির্বাণ করছে। 
একটি ছক থেকেই ঘটনাটি অনুধাবন করা বাবে । 
জনি বালিকান। জুলে স্ন কখনোই 

যাচ্ছে ত্যাগ বারলি 

করেছে 

(শতকর। (শতকর। (শতকর। 

হার) ছার) ঘার) 
১ একরের নিচে ১০৬৯ ১১০ ৩৩১৬ 
১ খেকে ২ একর ২০৫২ ১৩৯ ২৮০৯ 
২খেকে৩ একর ২৩০৬ ১১৫ ২০৭১ 
৩থেকে ৪ একর ২৬:৪৭ ৮৫ ২২৭৩ 
$ থেকে ৫ একর ২৬৮৮ ১৫১ ২২৩৬ 
৫ থেকে ৭'৫ একর ২৭:০৭ ০৪৩ ২২৭, 
৭0 থেকে ১০ একর ২৮০৪ - ২১৯৬ 
১০ থেকে ১৫ একর ৩৯৪৪ ১৮২ ৯:০৯ 
১৫ একরের বেশি ৪১৩৪ -_ ৮৩৫ 


সৃষ্ট : এন এফ এইচ আর ডি/উদ্ভৃত, আনু যুহাপ্মদ/ 
বিচিন্প৷ ৮ব্ধ ১৭ সংখ্যা "৭৯ 
বইয়ের দাষ বেড়ে যাওয়ায় অধিকাংশ শিক্ষা্থীইি 
দের প্ররোদনীয় বই কিনতে পারেন লা । 
ব্যয় পনুপাতে আর বাড়ে না বা বাড়ীর পথ 


দেই । ১ হণ চান বা পট বিক্রি করে ১ পেট 
বই ছয়লা। তাই অধিকাশে ক্ষেতে ঘরের হেলে 
ঘরে কিরে আপে। থাকে অর্ধ-শিক্ষিত হা 
অশিক্ষিত । যারা, এক্সপ্নও টিকে পাকে, সেটা 
তাদের অভিভাবকদের হামের ছোরেই । সঙসা। 
যেমন সবসমর বিত্তবানদের অন্য নম্র, এ ক্ষেত্রেও 
জাই । 

প্রকাশনা ব্যয়, বিশে করে পাঠ্যবই নিবে 
উত্তর সঙ্কটে পড়েছেন প্রকাশক । বই এমন 
একটি পণা ধার দান ইচ্ছে যতো বাড়ালো বার 
লা। বিশেঘকরে প্রকাশনার বিভিনু খাত-এর 
আনুপাতিক হারে বই-এর দাস বাড়ানো বাঘ না-_ 
পাঠকদের ক্র ক্ষলতা, উপবপ্য নানসিকতার দিকে 
লক্ষ্য রেগেই। এবং এর পন্ন প্রকাশককে আয় 
সহ বিনিয়োগকৃত্ত অর্থ পূনক্দ্ধারের কথাও 
ভাবতে হয়। 


কাদের কথ! $ 


বইরের দান কেন বাড়নো। এই প্রশ্নের ছবাবের 
মধোই র্রেছে প্রকাশন। শিঞ্জের সংকটের নীল নকশা । 


দেশের তিন কাগদ্জকল যে কাগদছ 
তৈরী করে তার উপর ৫০ ভাগ দায় দায়ি 
বর্তায় বইয়ের সূর্য বৃদ্ধির ও প্রকাশনা সংকটের । 
প্রথমত কাগদ বিললোর কোন সঠিক দরীপ 
নেই, আত্যন্তরগীণ চাহিদার পরিবাণ নির্ধারণ করা 
হয়নি। দ্বিতীয়ত কাগছ বাবসা একশ্রেণীর 
দধাস্বর ভোগীদের হাতে, যাদের ইচ্ছায় কাগঘের 
দর ওঠ নানা করে, বাবার থেকে উধাও হয় কাগছ, 
বছর জড়ে চলে কালো বাছারী । এবং সর্বশেষ 


আধাতট, প্রকাশনার জন্য ত৷ হলো দফায় দকার 
কাগদের নুরা বৃদ্ধি এখানে দেয়৷ ছক থেকে 
দ্ধার ও উপরন্তি কর যাবে কাগজের ক্রববাধত 
সুর্য কি ভাবে প্রকাশনা শিরকে নিপর্ধপ্ত করছে 

১৯৭৯তে এসে কাগছের দান আসার বাড়ানে। 
হয়েছে! বই ছাপাত আলা অপরিহারী ২৩ ৩ 
সাইথের কর্ণকুলি প্রিন্টিং ৩৬ পাউণ্ড এখন খোল! 
বাছারে ৩৫০০০ টাকার কলে পাওয়া যায় না। 
লিউপপ্রিপ্টের অবস্থাও তেনন। প্রধানত ২৩৯৩৮ 
সাইজের নিউদপ্রিণ্ট এখন বিল তৈরী করছে 
ন৷। বাজারে পুরনে৷ স্টকের কাগন বলা বৃদ্ধি- 
জনিত কারণে বিজ্তি হচ্ছে ১৩০০০ টাকাত্র । 

এক সময় লিউনপ্রিন্ট নিল 'নুকপ্রিপ' লালে 
এক বনের কাগছ উৎপাদল করেছিলো । এখন 
এটির উৎপাদনও অনাতকারণে বন্ধ। কর্ণকলীর 
পি্টিং পেপার যা। সবার কাছে হোয়াইট প্রিপ্ট 
নানে পরিচিত ৷ প্রকাশক স্থলভে বই পাঠকদের 
হাতে পৌছে দেবার জনা তান লিক হিসেবে 
নিউ্ষপ্রিট বা বুকপ্রিণ ব্যবহার কলাতে থাকেন। 
বর্তবানে এষ্টিও সন্তৰ হচ্ছে না, বিলের একতরফা 
উৎপাদন .... বিশেষ করে ২৩৫ * ৩৩ লাইজের 
কাগদ--বন্ধ করে নেয়ায়। এনিরে প্রকাশক 
হিল কর্তৃপাঙ্গের সঙ্গে আলাপ-আালোচনা করলে, 
তাদের আনালো। হয় এক সঙ্গে ২৫ টন কাগজ 
উৎপাদনের অর্ডার দেয়৷ হালে নিল প্রকাশকদের 
পছ্শযতো কাগছ সরবরাহ করে দিতে পারে। 
এবং একখ৷ বলার অপেক্ষা রাখেন) যে, কোন 
প্রকাশকেরই কেবল কাণদের খাতে এই বিপুল 
অর্থ লগ্নি কর সম্তব নয়। 


পুতিষ্টন কাগজের দা 
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ছুতপ নিজের সঙ্গ £ 

গ্রন্থ সৌকব, মু্রথ পারিপাটোর ছানা আধুনিক 
হণ বাবস্থার প্রসোমল। অখঝা প্রকাশনার ক্ষেত্রে, 
কাগজেন। পৰই আলছে নৃজণ। সু্রণ শিল্পের 
ভত্পাদণী সালগ্ৰী হচ্ছে: ক. বেশিনপর খ. 
টাইপ, গ- কালি । 

আছো, দেশের প্রকাশন। প্রবানত নেটার প্রেল 
নির্ভদ ( অফসেট লাধ্যনে কেবল শিশাতোষ 
সাসান্য সংখ্যক বাই প্রকাশিত হর । দেশে বেলৰ 
লোনা প্রেস ব্রনেহে, তার শতবার ৯৫ ভাগ 
হেশিনপত্র স্বাধীনতার পূর্বে আমদানীকৃত, এমনকি 
বৃটিশ আনলের ধরা বেড লেশিন দিয়েও বর্তবানে 
কাছ চালালো হচ্ছে । 

নতুন বেশিল আসছে না, পর্যাপ্ত খ্রণের 
ব্বভাবে। এদিকে চাপার জন্য প্রয়োদন বে 
টাইপের তারও নূল্যবৃদ্ধি ঘটছে একদিকে, অন্য- 
দিকে টাইিপের নান হচ্ছে নিযপাৰী | বে টাইপ- 
এর মূল্য বণ প্রতি ৭১ সালে ছিলো ৪০০০০ 
টাক দর্তমানে ত! বেড়ে হারেছে ১২০০'০০ 
টিকা ॥ অথচ এই টাইপের ইবপ্রেশান ক্ষলতও 
কলেছে। বে টাইপ এক গবর এক লাখ 
ইনধোশান দেওয়া যেতে, এখন ত নেসেছে ৪০ 
হাজারে । কারণ, সীলা এনিসিনি আবদানী কসতে 
হয় এবং আনদালী ক্ষেত্রে টিপ ফাউন্ডি সুসন 
দাৰোগ সুবিবা পাচ্ছে না) 

একই কথা৷ কালির বেলায়, ছাপার কালি 
দেশে তৈরী হলেও তার কোয়ালিটি কন্ট্রোন- 
এর কোন ব্যবস্থা নেই, কিন্তু নূন্যবৃদ্ধির এক 
তরফ সুযোগ রয়েছে। অছাঁড়া পাঠকদের 
অভিযোগ আজকাল দেশীর বই-পত্র কিছুক্ষণ 
ওল্টালে হাতে কালির প্রনেপ পড়ে বার। এবং 
এর প্রতিকার প্রকাশকদের আরব্বে নেই এটাই 
সত্য । 
পাঠা বই বাদ লিয়ে জন্যান্য বই $ 

শিক্ষাঙ্থাতে বায় বেড়ে যাওয়ায় পাঠ্যবইয়ের 
ৰাজার সঙ্কুচিত হলো, কিন্তু অস্যাস) বই অর্থাৎ 


পুর উপন্যাস, নাটিক, কৰিত৷ এ‘ওলোর হাতার 
সীমিত হচ্ছে কেন? বই প্রকাশনার ছকটির 
দিকে তাকালে দেখা যাবে খুব আশাবাজক ন! 
হলেও বই প্রকাশের সংখ্যা বাড়ছে। এ'শেকে 
হলে হতে পারে ; ৰই বিক্রিত হার অনুসনণ 
করেই গ্র্থের সংখ্যা বৃদ্ধি । লগরাযসণের ফলে 
নগরবাদীর সংখ্যার আনুপাতিক বৃদ্ধির তুলনায় 
পাঠক বাড়েনি এবং গ্রন্থ প্রকাশ যে হারে বাড়াল 
লক্ষানাত্রা হওয়। উচিত তা অস্ৰিত হস্সলি । 

কারণ, আগেই আভা দেন৷ হযেছে, বাশ 
মুল্য বৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি । ফলে 
অভিভাবককে প্রখনে কিনতে হস তার সম্মানের 
পাঠাবই, শিক্ষার্থীকে পাঠ্য বইয়ের যোগান দিয়ে 
বয-পাঠা বইরের কণ৷ ভাবতে হয়। বীর) পাঠক 
হিসেবে কেবল চিহ্নিত তানের বাজেটে প্রথনে স্বান 
পার পারিবারিক চাহিদা! তারপর তালিকার, 
যদি আদৌ থেকে থাকে সবশেষে ডানার্দনমূলক 
বা বিমোদনহূলক বই। এ কারণেই পাঠা বই-এর 
লক্ষে অন্যান বই-এর বিক্রিও ছড়িত। পাঠা সই 
কেনার পন বে উদ্ধ যব অর্থ পাকবে, ভ। গেলেই 
অন্যালয বই কিনতে পারবে পাঠককুল | আর 
বই কেনা ও পড়ার অভ্যাস প্রধানত কটি হয 
শিক্ষাদী ভীৰন পেকে না বালাকৈশোর পেকে 
এই অভ্যাস বা প্রবণত বৃদ্ধি, এর সহাদক পরিসেশ 
ক্ষ্টী সা হলে, পরিস্বিতি আদতে বসো দা 
থাকলে অনান্য বই-এর দ্বাদী পাঠক সম্পদায় 
কর্খনো গড়ে উঠবে না৷ । 
বই বাজারের নিয়ন্ত্রক শক্তি: 

ভালো বই, দলপ্রিন্ লেখকদের রচল। প্রকাশ 
করলেই যে প্রকাশক লাতপান হবেন তেষন 
গ্যারান্টি সেই । এমন ঘটনা আছো, ঘটছে £ 
করেকটি উন্ুতনানের প্রকাশনার পরও প্রকর্শিককে 
এ'ৰাবগাগ্ থেকে বিদাত নিতে হবেছে। 

কারণ, প্রকাশক উৎপাদনকারী হলেও 
যইয়ের বাজার সারাদেশে নিয়ন্ণ করছেন খুচরা 
বিক্রেতীর। | দেশেব নাম৷ প্রান্তে ছড়ানে৷ 


১০৪ 


ছিটালে৷ বিক্রেতাদের বাধ্যসে প্রকাশকেশ্স বই 
পাঠকদের হাতে পৌছে যায়। 

খুচর। ব্যবলারী উৎপ্যদন-উদ্যোগের সঙ্গে 
জড়িত পাকে লা । তীর! নধ্যন্বস্ব তোগী সম্প্রদায় | 
অধিক নুনাফা অৰ্নই তাদের প্রধান লক্ষ্য। 
বইরের ওপগত দিকাট তাঁদের কাছে গৌগ। 
যে বয়ে কবিণন বেশি, তাঁদের আগু সেদিকেই । 
এবং উনুতনানের প্রকাশনার সবগুলে। শর্ত পালন 
ফলে বই প্রকাশিত ছলে, ত স্বাভাবিক কারণেই 
বেশি কমিশনে বিক্রি কর) অসন্তব । অন্যদিকে 
যে ক্ষেত্রে কাগঞে মুক্রিত ঘলেই য৷ বই হিসেবে 
পরিগণিত, বিঘর, লেখক, প্রচ্ছদ, রয়ালটি সর্বোপরি 
উপস্বাপনা-যান ইতাদির প্রপ্ব নেই সে ক্ষেত্রে, 
লে লব বই বাজারে অতাবিক কমিশনে কিনতে 
পাওয়। ছার । ফলে গঞ্ডলিক। প্রবাহে সুকুমার 
কলা বলে যায়। নফস্বলের কেন, সারা দেশের 
পাঠক নি নিম এলাকার থোকানে কাণিক্ষিত 
বইাটি না পেয়ে অবশেষে ক্রমে ক্রষে বাজে বই 
কিনতে বাধ্য হন অথবা তীদের ভ্রারপিপাস। 
হয় তিস্সোছিত। 
পাঠাগার 

দেশের সাক্ষর ললংখ্যার তুলনায় পাঠাগারের 
সংখ্যা হাসাকর নগর, অবিশ্বাস্য ও দুঃখজনক । 
দেশে শতকরা। ২২ ভাগ -লখাপড়া জান) অবিবাসীর 
আলা সরকারী সাহায্যপ্রাণ পাঠাগার আছে 
১২০টি । যেলল ; 

চাক ; ১৯, উষউপ্রাম £ ১২, পা £ চট্টধবাষ £ 
৩, কুলিল্লা ৪ ১১, নোয়াখালী ; ৩, সিলেট : ৭, 


ফরিদপুর £ ৮ যরমনলিংহ £ ৮. টাঙ্গাইল : ১, 
রাজশাহী £ ১০, রংপুর. : ৭. দিনাছপুর : ৩. 
বুড়া ৩. বরিশান : ৬. পটুরাখীলী £ ১, 
হশোহর £ 0. খুলনা (১. কুষ্য়া :৭. 


এর পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রাতি্িত 
পাঠাগারও ররেছে | অর্থলংকুলান ও অনুদানের 
অভাবে এগুনোর দৈলাগশা চিরকানের লবাটলিপি 
এবং পরমার সংক্ষিপ্ত। 


বইয়ের খবর--১ 


অবুষেজ এ'কছটি পাঠাগার পাঠকদের চাহিদা 
পুরণে অক্ষ । 
জয়েকর 

বইয়ের হুল্য বৃদ্ধির ও প্রকাশনা বাবদায়ে 
সঙ্কটের একট বৃপ্য কারণ আরকনের বোঝা ৷ 
প্রচলিত অনেক ব্যবসার চেরে বইয়ের ওপার 
যে হারে জি পি ধলা ঘয় ত যুক্তিবা্রিত |] 

পণ্য 


ষ্যর দেখিয়ে থাকেন ত “কর্তৃপক্ষ মেলে নেন 
না) চাদা, দাতবা, পুস্তক অনুদান ইত্যাদি 
আয়কর যুক্ত দয়, যদিও প্রকাশককে এসব ব্যয় 
ৰহন করতে হয়। প্রকাশকদের আয়-বায়ে 
ঘাটতি এ*কারণেই দূরীভূত হচ্ছে না । 


অন্যান্য প্রসঙ্গ £ 

প্রতি বহর একটা বিশে সমারে বোর্ডের বই নিয়ে 
বিতর্কের ল্চনা হয়| শিক্ষা বর্থ শুরু হওয়ার 
লক্ষে সঙ্ধে বই শিক্ষার্থীদের কাছে পৌছে 
দিতে পারে নাবোর্ড। এ নিরে কথা উঠলেই 
বোর্ড তৎপরতার সঙ্গে লব দোছ চাপিয়ে দিয়ে 
থাকে প্রকাশক ও বোর্ড এজেন্টদের ওপর ॥ 
এবং বোর্ড এজেণ্ট আনে পাক্টটা অভিযোগ । 
অথচ সতা যে, বোর্ড প্রকাশনার একাটি বড়ো 
অংশ গ্রহণ করার পর খেকেই বইয়ের কালো 
বাদারীর সূত্রপাত । 

বাধ্যতানুলক নোট বই বিক্রি দাদে৷ বছ 
করা হানি । বন্ধ করা হয়নি বেআইনীডাবে 
বিদেশী লেখকদের বই প্রকাশনা । 
কর্মসূচী £ সমসা দূর করতে হলে 


প্রকাশনা শিল্পকে পুনর্জাবিত করতে হলে 
যৌথ কর্মলৃচী গ্রহণ করা দরকার । 


১০৫ 


জাতীয় হার্খে পাঠাৰইসহ অন্যান্য ধইয়ের 
শম কলাতে হবে। এখং নুল্য হালের জনা 
সরকার থেকে প্রকাশকদেস আশ্বহ দিতে হবে। 

বিভিন্ন পদ্থার বইয়ের দান কৰানে৷ যার! 
ক. বইয়ের জন্য বেযাতী হুলে) কাগজ, খ. 
বইয়ের জন্য ঢর্ডুকী, গ. কেবল গ্রন্থ প্রকাশনাব 
হালা অপেক্ষাকুভ কন পাবে প্রকাপকদের নিকট 
বিশেষ ধরনের কাগক্ষ সদবনাহ, ৎ. আয়ক 
তথা চি’. লি'স হার হুাল। 


ডাককোগে বই গরবরাহ বাবস্থা । ডাক- 
মাশুল হ।প হাড়াও ডাকবিভাগকে লিশ্চরতা দিতে 
হলে বে প্রেরিত বন্ত প্রাপকের ঠিকানায় অসশ্যই 
পৌঁছাবে এবং তা অক্ষত অবস্থার । 


গুরুত্বপূর্ণ ডূঁমিক। পালন কর! সত্বেও পৃস্তক 
ধকাশনাকে অদ্যাবধি সরকার “শিক্ষ।' হিসেবে 
ঘোঘণ। করেননি । কোটি কোটি টাকার পানি 
বিনিয়োগ, বিপুন সংপাক নিয়োদ্ধিত প্রবিক, 
সরকারী বিভাগে আস্মকরের আবাষে পরিশোধকৃত 
অস অনুপাতে প্রকাশদাকে অনেক আগেই 
“শি হিলেবে স্বীকৃতি দেয়৷ বান্ধনীর ছিল। 
প্রকাশনা বাবগায় যেহেতু সরকারীভাবে স্বীকৃত 
পিন, তাই অন্যান্য শিল্প বিতিন্ু খাত থেকে, 


বণ. বীলা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বে স্থবিৰ৷ পাব, এ 
সাবসাঙ তা' পাচ্ছে না । 


পরস্থাশনার সংকট নিরলনকয়ে শিক্ষামননালয়কে 
নিতে হবে অগ্রণী ভূষিক। | 

টেক্সট বুক বোর্ডের বই প্রকাশকদের হাতে 
ফিনিরে দিতে হবে। অঙন প্রতিযোগিতার 
বদলে লুঘয থরতিখোগিতবুলক পরিবেশ স্থাষ্টি 


করলে বই লিরে প্রতি বচর যে বিতর্কের লুচনী। 
ছয় তা দূর কর সন্মব। 


নোটবই প্রকাশ যদি আইনগত অসুবিধায় বন্ধ 
কন লা যার, তবে অধিলখে সরকার থেকে নোট 
বইরের দাম বেঁধে দিতে হবে। প্রতি ফর্স। ছিসেৰ 
কনে বোর্ড বেষল 'অনুমোদিত' বই-এর দাস 
নির্ধাণ করে থাকে, নোট দইয়ের বেলারও 
এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 


ধেআইলীভাবে প্রকাশিত . হইদের প্রচার 
ঘর করা ছাড়াও এলব প্রকাশকদের বিরুদ্ধে 
শান্তিযুলক বাবদ প্রহশ অপরিহার্ধ। একদিকে 
কপিরাইট আইন লঙ্ঘন, অন্যদিকে দেশীয় 
ৰইবের্র বাদারকে ধৰংস করছে এলৰ বইয়ের 
নুডক | এলেব পাহিত কার্যবিধি অনুধাযী এক 
লেখকের বই অন্য নেখকের নানে প্রকাশ 
করতেও এ নয় কুট্টিত। 

সরকার খেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পাঠাগার 
প্রতি অর্থ অনুদান দেয়৷ হয়। অনুদানের পূরে৷ 
অর্দ থেকে একটি অংশ বই কিনে দিতে হবে) 
লেখা দায়, সাহায্য প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগ্ডলে। বইয়ের 
জন্য বরাদ্ধ টাকা ভিন্ন খাতে বায করে 
থাঝেন। অন্যদিকে অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তী 
তাদের বক্তিস্বর্থে বেশি কমিশনে আছে বাজে 
বই কিনে থাকেন এবং কারচুপির আখুয়ে 
ব্যর লেপিয়ে থাকেন যে তারা পুরো। অর্থই 
বই কেন৷ বাবদ বায় করেছেন । অথচ বান্তবে, 
বেশি কমিশনের বই কিনে ক্রয়-রপিদে দেখাণে 
হুর কষ কমিশন 

পাঠাগারে, শিক্ষা, প্রতিষ্ঠানের সংগ্রহশীনার 
বই বাছাই করতে কমিটি গঠন করা দরকার । 
শিক্ষাবিদ, প্রকাশক লমবায়ে গঠিত এই কমিটি গঠন 
এবং কমিটি নির্ধারিত ব৷ নির্বাচিত বই পাঠাগার- 
গুলোকে সংগ্রহ ও করছ করতে বাধা করতে 
পারলে, বর্তমানের অব্যাহত দুরীতি দূর হবে। 

অন্যদিকে এই উদ্যোগ ও পদ্ধতি পাঠকের 
কচি গড়ে ভুলতে সাহাবা করবে । কতৃপক্ষ 
উদ্যোগ মিলে দেশের বিভিন সরকারী, আধা 
সরকারী, স্থায়সত শাসিত প্রতিষ্ঠান শ্ব স্ব কেন্রে সাধারণ 
পাঠাগার গড়ে তুলতে পাৰেন । প্রয়োরনন সরকারী 
নির্দেশ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের শুভ উদ্োগ। 

দেশে প্রায় ৪ শ' ৩৩টি থান। ও ৪ হাজার 
৩ শ" ০০টি ইউনিয়ন পরিষদ দ্বয়েছে। প্রথম 
নবস্থা প্রতি খানার ও পরে ইটদির়ন প্রতি 
একটি পাঠাগার স্থাপন ক্র প্রস্থোজন। সরকার 
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একসময় বাংলা একাডেমী ঢাক) বিক্রয়-কোশ্রে 
অন্যান্য প্রকাশকদের বই বিক্রির পদ্ধতি চালু 
করোছিলো। ৷ বর্তনান নহাপরিচাঁনক পদে অধিিত 
হয়েই এ বানস্বা বন্ধ করে দেল। এখানে দাবি, 


বই-এক্স বেলা এমন হটছে কি? দই লিরে 
হা বলা হর. ত প্রবানত সফালোচলা ও সাহিত্য 
সংবাদ । কিন্ত প্রকাশনার সাধিক চিত্র, এর 
নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা কালে ভয্ে 
হর ॥ বোবল সা্তছিক বিচিন্ধ প্রচ্ছদ কাছিলী 
ও অন্যান্য বিতাগীর বচনার প্রকাশন। শিল্পের 
সমস্যার ওপর আলোকপাত করেছে এবং দাৰি 
জানিয়েছে প্রকাশনাকে সমস্যা৷ বুক করার । 
অথচ এসব ল/াস-মিডির) অন্যান্য বিষনেশ্ অভে 
প্রহ্কাশনার ক্ষেত্রে চিরর-বিরারলান স্যার প্রতি 
আলোকপাত, সনস্যা। দূর করার দাবি ভানালে 
হয়তো সুফল পাওয়া যেতে, সরকার 
থেকে কার্যকারী কর্ষলূচী যোদণ। কর হতো, 
সুচিন্তিত পদক্ষেপে পাওয়া যতে। সুফল । অবস্বাদৃষ্টে 
ননে হচ্ছে প্রকাশল। শিমের শঙ্কট সৃষ্টি করেছে 
প্রকাশকরাই এবং এর সন দাঘ-দাসি তাদেরই । 


তুলনামূলক ব্যন্ বদি 
১৯৬৯ ১২৮০ 
কাগঞ্জ (পাদ) ৩৬০০ চাকা প্রতি সীল ৩০০০০ 
কাঁগক্গ (লিঃ প্রিন্ট) ১৪০০ » ,, ১৮ ২৩০০০ 


(লাইন) ৩৭ পরল প্রতিবর্গ ইঞ্চি ৩৫০ 
ন ৬০'০০ টাঃ (হাদার প্রতি ফর্ম) ৩০০০০ 


থেকে ৫2০০০ 

কালি (কালো) ৪:০০ (প্রতি পাউণ্ড) ২৪-০০ 

টাইপ 0'00 টাঃ (প্রতি সের) ২৮০০ 
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টাকা 


এছাড়াও বরেছে গ্রদ্থের ভেতরকার ইলা" 
স্টেশান, প্রচ্ধরিডিং চার্জ, প্রচার ও অন্যানা 
প্রতিষ্ঠানিক বাত । আর এই ব্যর বৃদ্ধি তালিকার 
লেটার প্রেল পদ্ধতিতে ছাপানো বইয়েরই হিসেৰ 
বরা হয়েছে । এবং এই নূলা বৃদ্ধি তালিক। 
খেকে অনুযেন্স॥ আগে ১০ ফর্দার একটি বই 
১ হাজার কপি ছেপে ৪ টাকা দাৰ রেখেও 
প্রকাশক লাভের সুখ" দখতে পেতো. বতনানে 
ও বইয়ের দান ১৫ টাকী নির্ধারণ কর। হলেও 
প্রকাশকের আর সুঙ্গর পরাহত। 


শিশু সাহিত্যে বিজ্ঞান 
সুব্রত বড়া 


মানব বনের অন্তানিহিত এলবোবের বিরাট 
এক অংশই বুঝি কাহিনীলালার নাঝেই সীলা- 
বন্ধ, যেন নানুষ তার চারদিককার দগৎ ও 
জীবনের অসীম বেচিত্রোর্র বাঝে নিকজ্জিত 
থেকেও কথা ও কাছিলীতে বিবৃত আরেক বলয় 
জীবনের গছ শুনতে চায় অপীল আগ্রহে, আর 
ওদতে গুনতে হালি-কানু, সুখ-দুঃখের দোদূল 
দোলায় দুলতে দূলতে নিজেও হারিয়ে যায় সেই 
শব্দনালার অন্তর্গত দীবসে। মানব-প্রকূতির এই 
সহজাত প্রবণতার কাত্বণেই হয়তো উত্ৰ হয়েছে 
কছলোকের পণ্রের, ত্রপকখার কাব্বিনীর। তাই 
জে আলরা। দেখি, ন্বপকখার গঞ্ের কোন 
আদি গ্রচবৃত জপ না থাকলেও দেশে দেশে 
কালে কালে তা অধ্লাত্র সুখে বুখেই চলে 
এসেছে কাল ও হুগের সীমাল। অতিক্রম করে। 
এ কারণেই হয়তে৷ আমাদের শিশু-পাছিতোর 
পরখ পত্রিপীলিত রূপটি এসেছে রূপকথার গয়ের 
মাধানে যা আবার সনত; একটি কথ্য রূপেই 
বন্ধকাল ধরে বণিত হয়ে আসছে এদেশেও। 
অতএব নির্ধিবায় বলা যায়, শিশুতোঘ গয় কিবে। 
কাহিনী নির্ধাণে লৌকিক কিংব) পৌরাণিক 
কাহিনী-দিন্যাল প্রাথনিক ভাবেই একটি প্রধান 
বিঘয় হিসেবে দেব। দিয়েছে যুলতঃ ব্সাস্থাদলের 
যুক্তিযুক্ত কারণেই । 

কিস্কু কোন কিছুই স্থির থাকে লী। 
কালের নিরবে, নছাকানের নিজস্ব গতিতে সব 
কিছুরই পরিবর্তন ঘটে । রূপকথার মন ভুলানে৷ 
গওও একলমর পানুসে হয়ে আসে হরতে। | 
তখন আবার স্চিত হর সতুন পথ খোদার 
পানা ॥ পানা-্বদলের এই পথ থরে আমাদের 
শিশু-সাহিতাও এগিয়ে এসেহে অলেক দূর । 





স্থপকখার বিন আগৎ ছাড়াও কবিতার হাসা- 
কৌতুক-বিভ্পনক্প বৈচিত্র এবং গন্স-কাছিলীনর 
বিভিন্ন উদ্দীপক চরিত্রের সাগিধ্য বেৰন আবাদের 
শিশু-কিশোরদের কাছে একটি নতুন দূনিয়ার 
গার ছুলে দেৱ, তেললি এগিয়ে চলা বিশ্বের 
পরিবওনশীল প্রেক্ষাপটও খাবাত্র পুরনো চিন্তা 
চেতনার আগতে নিযে আসে নতুন সম্ভাবনার 
সঙ্কেত । তাই ন্রপকখার তেপান্থরের মাঠে 
ছারিরে যাওয়া রাজপুত্রের সাথে দুম পাবত্যাক্চল 
কিংবা দুঃসহ বেক অঞ্চলের অভিযান্রীদেয সাদৃশ্য 
সূচিত হর, বিজ্ঞানের সন্তাবনার কম-কাছিলী 
খুলে দের নতুন এক আকর্ষণীয় জগতের স্বার। 
সাগরের রহসা ফিংষ। নহাকাশের নিবিড় 
হাত্হানিও তাই সমানভাবে টেনে লিয়ে যার 
পিপাসু হুদরকে, ভ্বগৎ ও জীবন সম্পর্কে বাস্তব 
তথ্যানুসঙ্জানের সূত্রও ঘরে ওঠে আকর্ধণের 
ক্ত্রে। 

বস্তুত: এও তে! স্বাভাবিক । তয্বীয় এবং 
প্রধানত: কলিত বিজ্ঞানের অচিন্তানীয় বিকাশের 
দিকে তাকিয়ে তাই আমর) উপলৰ্কি করি 
ইউরোপের শিল্প-আলোলন থেকে, শুরু ধনে 
প্রযুক্তিৰিদ্যার এই সর্বগ্রালী সময়ে এসে উপস্থিত 
হতে যে কয়েকটি শতাব্দী আমর! অতিক্রন 
করেছি, জীব-বিবর্তনের ইতিহাসে তার ব্যান্তি 
নিতান্ত অকিবিৎকর হলেও আমাদের ভৌত ও 
সনোজগতে তার বিশেষ প্রভাবকে আমরা কিছুতেই 
অস্বীকার করতে পারি না। কেনন। এ শুধু 
বন্তবিশ্ব সম্পর্কে কোন বাঁরণাগত পরিবর্তন নয়, 
বরং লামধ্রিকতাঁবে জীবন-বারণের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই 
এক বিরাট অগ্রগতি । এ্গলই আঁগকের কোন 
শিশু বা কিশোর বখন একাগ্রচিত্তে বৈজ্ঞানিক ক 
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কাহিনী পাঠে নিনগু হয়, কিবো। আধুনিক বিভ্ঞানের 
কোন বিশেষ উপকরণের নির্বাণ কলাকৌশলের 
প্রাথমিক প্রায়োগিক ধারণার দিকে আকৃষ্ট 
হর গভীরভাবে, তখন আনরঃ হোটেই বিদ্লিত 
হই ন)) বলাবাহল/, ঘীবন-বারণের সাবর্রিক 
প্রক্রিয়ার উপকরণ 'ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে বেসালে 
সূচিত হয় বিরাট এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সেখানে 
উপকরণের এই বিপরীত লেক্রপ্রতিয বৈসাদৃশ্যের 
প্রভাব ৰে দুষ্টতদ্দি এবং মনোগঠলকেও প্রভাবিত 
করবে এটাই স্বাভাবিক । লে কারণেই আবাদের 
শিশু-সাহিত্য অ্গনেও দৃষ্টভঙ্গির এই পরিবর্তনের 
আপি যখন বীরে ধীরে স্পষ্ট হরে ওঠে, তখন 
আমর! বুধতে পারি যে, ছেলে-ভুলালেো ছুড়ী। 
কিংবা রূপ কথার গণ নয় বরং বাদ্য জীবনেত্র 
প্রেক্ষাপট থেকে ভুলে আলা সাধারণ নানুষদের 
পাশাপাশি আধুনিক বিয়োনের বিস্নয়কর অবদাদ 
সমূঘের প্রতিও শিশুসনের নিবিড় আগ্রহ সৃষ্টি হর 
নিতান্ত সঙ্গত কারণেই । 

বাংলাদেশের সাম্পুতিক পিজ-সাছিত্য চর্চার 
এ বিছয়াট এখন আর কোন উপেক্ষণীয় বিঘয় 
নর, যদিও প্রাচুর্য কিংব। বৈচিপ্ৰ্ের দিক খেকে 
চিন্তা করলে অবশাই পন্থিকঘিতভাবে শিশু- 
সাহিত্যে বৈভ্রোনিক বিধ্লাবলীর উপস্থিতির 
অপ্রভুনতার কখা আবাদের প্রথবেই স্বীকার করে 
নেয়৷ উচিত শুক ছিসেৰে দেবীপ্রলাদ চট্টোপাধ্যায় 
প্রবুখের চমৎকার পিন্রিদ্টির কখা বনে রেখে 
এগিয়ে গেলে বলতে পারি পকাশ কিংবা ঘাটের 
হশকে ধ) ছিল করেকদন মুষ্ঠিনের উৎলাধী 
লেখকের বিচ্ছিন্ন প্র্াল নাদ সযরের দশকে 
অন্তত: বাংবাদেশে ত৷ হরে উঠেছে আরে! ব্যাপক । 
এখন শুধুবাগ্র একত্রণ আবদুল্লাহ, আল-বুতী নন, 
বরং অনেক তরুণ প্রতিভাবান লেখকই ইতিমধ্যে 
বৈদ্ঞালিক বিঘযাবলীকে তাঁদের রচনার প্রথাল 
বিঘ়্বন্ব হিনেবে গ্রহণ করেছেন, লীরস 
প্রযুক্জিবিদ্যাকেও করে তুলতে চাইছেদ সয়স 
সাছিতয। 
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শ্রেণী বিভা্দের দিক খেকে সাবারণ- 
কন্গলে শিশু-কিশোর পাঠোপকোগী 
বচল। সম্বলিত গ্র্গলোকে আবরা 
হাটি চার্ট তাপে ভাগ করতে পানি । এন 
প্রশনটি ছচ্ছে জীবনবৃত্তান্ত, হিতীরটি হচ্ছে 
আাবিষান্সের কাছিলী, তৃতীয়টি ছচ্ছে নিরেট 
বিয়ভিস্তিক রচনা এবং চতুরটি হচ্ছে বৈল্লানিক 
কল্পকাহিনী । 
বিশ্বের বিভিন্ন প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর দ্রীবন কাছিলী 
পাঠের নাব্যনে ছেচিব্র। যেলল উৎসাহ পার তেননই 
বিস্তানচর্চাত্ দিকে তাদের উৎসাহও 'দারে৷ বৃদ্ধি 


ইত্যাদি বই প্রকাশ করে এ অভাব খানিকটা পূর্ণ 
করছেন বটে, কিন্তু এধরনের আরো অনেক 
জীবনী-গ্রন্ব প্রকাণিত হলে আমাদের শিল্ত-কিশোরর। 
যেলন বিদ্ঞানীদের বযড্রি-দ্রীনন সম্পর্কে জানার 
মাধ্যৰে বিজ্ঞানের বিভিগু বিঘন সস্বন্ধে ধারণা 
লাভের স্থুযোগ পেতো, তেলমই বিদ্ঞানচর্চ। সম্পর্কে 
হরে উঠতে পারতে৷ আনে অধিক আ্রহী। 
তৰে আনার হলে হয়, বিভানাদের দীবন নিয়ে 
শিশতোদ দ্বীবনী-গৃত্ব রচনা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে এ 
পর্যন্ত ডেন কোন পর্িকমিত প্রয়াম পরিনক্ষিত 
হয় নি এবং ফলখ্যুতিতে এ হরলেন্স আকর্মণীয় 
বইয়ের সংখ্যাও নিতান্তই লগণা। 

আবদুল আল-বুভীর “আবিহকারের নেশায়" 
বইটি প্রকাশিত হয় ঘাটের দশকে । বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কারের নান৷ বছার কাহিনী লিরে লেখা এ বইটি 
বিশেষ জনাপ্রিরত। অর্জন করেছিনে। সে সময়ে । 
কিন্তু পরবর্তী কালে এ ধরণের উল্লেখযোগ্য বই আর 
তেনন প্রকাশিত হয় নি, শুধ্বাত্র সম্প্রতি প্রকাশিত 
ডা: শুভাগত চৌধুরীর '‘চিকিংস। বিস্রানে 
আবিষ্কারের কাহিনী” এবং স্বপন কুমার গারেল-এর 
“বিজ্ঞানে বড় সানুষ বড় কাজ’' বই দু'টে। ব্যতীত । 


তৃতীপ্ত; দিরেট বিধয় ভিত্তিক প্রচনার ক্ষেত্রে 
অবশ্য আমরা বলতে পারি যে, ঘাট এবং সত্তরের 
শশকে বেশ কিছু খই প্রকাশিত হয়েছে শুধুবাত্ত 
বিশে কোন একটি কিবো একাবিক বৈজ্ঞানিক 
বিষয়কে অথলদন করে! এ লব বইয়ের 
অধিকাংশই মূলতঃ সরস বিল্লাদ বিছ্য়ক মৌনিক 
চলা য৷ প্ৰধানতঃ কিশোর পাঠকদের আনাই 
বাচিত। এ বরলের বইগুলোর নধো আবদূদ্লাহ. 
আলননুতীর “'সাগরের রঘ্বস্যপুরী'' এবং *ক্রহস্যের 
শেষ নেই”, সত্যেন সেনের "'হআনাদের 
এই পৃথিৱী" এবং "এটলের কথ৷”, নুক্ুন 
হদার “গণিতের গং”, আতোলার রহনালের 
"আছ্ব প্রাণী আজব গাছ”, আবদুল হক 
খন্দকারের "'ঘীবন্ষগতের জন্যুকখাপ, নূরু সাবা 
বিন পড়ি”, শ্বশিসূচ্জাবান খালের “'পারলাণবিক 
চুছী ও বোনা”, ভঃ বুনন ইন্রাধীবের "আদ 
পড়ে পাতা নড়ে” এবং “বিজ্ঞান বর্ণালী", 
ভঃ আন্ররূদ হকের "বিজ্ঞান নিয়ত সঙ্গীপ্, আবুল 
আৰ্ৰাস খশকারেস “পদার্দে কখ।” এবং 
শযাতলের কখ।” ইত্যাদি বই উল্লেখযোগ্য । 
তবে এ ক্ষেত্রে একটি কথা বিশেঘতীবে উল্লেখ- 
যোগ যে, বিন বিষগ্রক সরস রচনায় ভাষার 
সাবদীলত৷ ও লহাদবোধাত। বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ 
একটি বির যা অনেক বেশখকেনপ রচনার অনুপস্থিত 
দেখী যার) “ 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কিশোর পাঠকদের উপযোগী 
বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের স্ব্আর দিকে লক্ষ্য 
রেখে ঘাটের দশকের প্রখন দিকে বাংল! একাডেবীর 
অনুবাধ বিভাগ কর্তৃক ‘‘ফিশোঁর বিদ্রান লিরিদ” 
নামে একটি ধনত চালু করা হয় এবং এই 
প্রকণ্ডের অধীনে এপর্যন্ত বেশ কিছু সরস বিজ্ঞাদ 
বিষয়ক মৌলিক বই প্রকাশিত হরেছে ॥ সংপ্রতি 
পৰুকবারা”ও এবরনের বিজ্ঞান বিষয়ক অনেক 
বই প্রকাশ করেছে বার ফলে বোটাবুটে ভাবে 
মরণ বিজ্ঞান-প্রস্বের অভাব কিছুটা পূরণ হয়েছে। 


কথা, অনেক তরুণ নেখক ইদানীং বৈরানিক 


অভাব হয়তে। আর থাকবে লা। আৰি লিজে 
ব্যভিগ তভাসে এ বিছয়ে অত্যন্ত আশাবাদী । 

তবে একেবারে প্রাথবিক স্তরের কৌতুহলী 
শিশুদের অনা বিভ্ঞানের নান। বিষয় নিয়ে 
প্রাধৰিক তখানুলক বই রচনার ক্ষেত্রে অভাব 
কিছুটা এখনও প্রকট বলেই আমার ধারণ৷ । 
এ পর্বার়ে নেখককে বেনন চৰংকার সাবলীল 
পহজ ভাঙা বাবহ্ধার করতে হবে, তেন 
বৈজ্ঞানিক বিঘরের কতর্খাসি কীতাবে তুলে ধরতে 
হবে সে বিয়ে বিপেঘ পর্যবেক্ষণ প্ররোছন। 
এ বরণের বইনের সংখ্যা অতান্ত সীনিত এবং 
বচনারীতিও এখন ও 'হনেকটা পরীক্ষানূলক পর্যায়ে 
ব্রেছে বলেই আহার মনে হর । 
বৈজ্ঞানিক বির নিরে চতুর্থ যে শ্রেণীর কথা 
আৰি জাগেই উল্লেগ করিছি ত) হচ্ছে বৈযোদিক 
কল্প-কাহিনী। ইংরেছী কিংব) ল্যান বিদেশী 
ভাষা বৈজ্ঞানিক কন্প-কাছিলীত অন্ত নেই। 
প্রধানত; কিছুই অনুবাদেশ্র মাধ্যমে আয়া 
প্রাথনিকভাবে এপগব ব্বচনার সাথে পন্রিচিত 
হয়েছি। ছুলে ভার্নে, এইচ. ছি, 'ওরেলসূ, 
প্রযুখের বূল এদ্বের সাথে পরিচরও আমাদের 
অনেকেরই হয়েছে? তবে এসব বইয়ের স্বচ্ছন্দ 
হনুবাদ হেসন কাৰ্য, তেমনি আনয়া আশী। করবো 
আমাদের লেখকরাও আমাদের কৌতু্বলী শিশুদের 
ল্য মজার জার কন্তকাছিনী অবশ্যই লিখবেন। 
সুখ্বের কথা, কয়েকছন তরুণ লেখক ইতিলবোই 


১১০ 


এপথে পা বাড়িতেছেন এবং কয়েকটি. বৈজ্ঞানিক 
করোপন্যাস ও কল্ত-কাছিলী সঙ্কলন ইতিমধ্যেই 
প্রকাশিত হযেছে । এলব বইবের ব্য 
আহসানুল হাবীবের “ছোট নানা দি গ্রেট”, 
কামান আর্সালানের “বদ্দোপসাগর়েন্র শৈবাল 
রদ, নুহস্থদ জাফর ইকলালের “কপোর্রনিক 
সুখুঘণ এবং স্বপন কুবান গাযেনে্ব “স্থাতীব 
কীতি'" ইত্যাদির কখ৷ উল্লেখ করা যায় । 
বলাবাছদ্য, বৈভাশিক কপ-কাহিলী বেলন এক- 
দিকে একাটি অ-ছনাট আকর্ঘদীগ্ন কাহিনীর 
আনন্দ দিতে পারে, তেমনি এক্স নাব্যবে কিছু 
বৈজ্ঞানিক তথ্যলাভ ও সম্ভাবনা সুযোগও 
উপস্থিত হয় পাঠকের কাছ্ছে । এ ধরনের রানী 
আমরা অরে৷ বেশী আশা। করি আবাদের লেখকদের 
কাছ খেকে এবং আমার বিশ্বাস আগামীতে 
চমৎকার বৈজ্ঞানিক কত্র-কাছিনী রা পাবে 
আরো অনেক বেশী । 

শিততোৰ বৈজ্ঞানিক রচনাবলী লম্পর্কে 
আমার এ সংক্ষিপ্ত, সমীক্ষায় আমি নোটানুটিভানে 
আমাদের কাদের একটি ন্বপরেখ। তুলে ধরতে 
চেষ্টা করেছি, যদিও আৰি জানি আমার এ 
রচনা কোল সামগ্রিক পরিচয় তুর্লে ধরাব 
পক্ষে তেমন ব্যাপক কোন প্রয়াস সপ্ন । 

প্রসংগত উল্লেখা আমাদের ছড়া-প্রধাল শিশু- 
সাঘিত্যে বিভঞানিক বিঘয়াবর্ী নিয়ে “চর 
রচনা কখলোঁ তেন বেশী দেখা ধায় নি। 
এসব রচন৷ প্রকাশিত হয়েছে প্রধানত ॥ অন্যান্য 
রচনার ফাঁকে কাকে, বিশেষভাবে লেখকেরই 
বাকিগত আগুহ-উদ্যোশে | এক্ষোত্রে অবশ্য ফ্াংক- 
লিন পাবলিকেশাল্সের ভূষিকার কথ উল্লেখ করা 
প্রয়োছন, যদিও ফাংকলিলের শিশুতোষ বিজ্ঞান 


৯১১ 


ছিল সূলত: অনুষদ) ধ্ৰাংক্কলিস অনুবাদের মাধ্যমে 
শিশু-কিশোরদের অন্য বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক বই 
প্রকাশ করেছিলো, কিন্ত প্রবানত; 'অক্ষন ও দূর্ঘল 
অনুবাদ এবং জুটু পরিকম্মনায় অভাবে তাদের 
এ প্রয়াসটি তেবল কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব 
স্থট্টি করতে পান্ধেনি। এ কারণেই নাদের 
শিশু-সাছিত্যে বৈভ্ানিক ৰায়াটি এখন পর্যন্ত 
ক্ষগ্রু। এবং মাত্র সত্তর দশকেই এতে কিছুটা 
প্রাণ সকার হয়েছে বলে বলা যার । 

বস্তুত: শিক্ততোদ বৈজ্ঞালিক গুছ রচলা ও 
প্রকাশনার সাথে সাবগ্রিকতাখে প্রকাশনার গলগ্র 
পলপ্যা ও সঙ্কট ওত:প্রোততাৰে সংশ্লিষ্ট । 
প্রধানতঃ বিদেশী বৈজ্ঞানিক গ্রস্থাদিক্স দজ্প্রাপ্যত৷ 
একটি অন্যতৰ সনসা। ছওরা ছাড়াও বৈভ্ঞা- 
নিক গ্রপ্থাদি প্রকাশ ও প্রচারের নীনিত লুযোগও 
এক্ষেত্রে নিশেঘভাবে উল্লেখযোগ্য বলে আনি 
বনে করি । অনজীবলের সামগ্রিক স্থুন্বিরত৷ এবং 
দেশব্যাপী সর্যন্তরে শিক্ষার প্রসার ব্যতীত এ 
ক্ষেত্রেও কোল উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্ঘন সন্তব 
বরে আমি মনে করি না । 

কিন্ত দুঃহ্থপের সন্ভটাবর্তে নিপতিত হয়েও 
অবশাই আশার আলো, খুজি মরা, ক্ষীণ 
মাত্র আবোক-রশ্যির আবির্ভাবকেও ননে, কলি 
আগামী দিনের উল্ডুূল সময়ের শুভ সঙ্জেত। 
এই আশ) বুকে দিয়েই বনতে চাই, একটি 
আধুনিক দাতি ছিসেবে গড়ে ওঠার নয 
আধুনিক ৰিভ্ঞান ও প্ৰযুক্তিবিদ্য৷ যেমন আমাদের 
ছাতীর- প্রবৃদ্ধির ভ্রন্য অত্যাবশ্যক, তেমনি 
বিজ্ঞান-ননন্ধ্তার ভিতৃ গড়ার জনা প্ররোছন , 
বিল্রানের বিভিন বির মিরে প্রচিত পর! 
বই, আরে৷ অলেক বেশী বই । 


শিশু-সাহিত্য £ সমন্বয় পর্ব ও সচেতন পর্ব 





মাহমুদউল্লাহ, 


শিশু-সাহিত্য বলে শ্বতথ বিদু আছে কি? 
ঘাংলা সাছিতোর বিশ্বীর্ঘ সাহ্রালো শিু-সাহিতোর 
ভূখণ্ডের আয়তন কতটুকু? এলল কি প্রশ্ব আলে 
শিশু-লাহিতোর সূচলী লিয়েও। বৃহত্তর বাংলা 
সাহিত্যকে আমরা বেলল দেখতে পাই নহাকাশে 
ভামনান স্র্ধপিণ্ডের বতোঘখও সমুজ্চুল একটা 
বিরাট অস্তিত্বের মাতো-পিশু-লাহিত্যে্র বেলায় 
কিন্ত তা ঘাটে ন৷। তাকে খালি চোখে দেখা 
ধার লা, তাকে বিশেঘভ্ত নয় এহন নানুঘ পাশ 
কেটে বার, বুঝতে পারে লা। আছি পর্ব থেকে 
"আজ পর্যন্ত বে শিশ্র-সান্বিত্য সৃষ্টি হয়েছে--তাকে 
দেখতে গেলে দ্র বত একাট দূরবীণের দরকার 
হর॥ কারণ সলগ্র বাংল৷ সাহিতো বিশু-সাহিত্য 
লিপি ভূ-পও্ড লিয়ে স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে সা। 
তাকে খদে নিতে হয়, বুঝে নিতে হর, একটু 


একটু করে সংগ্রহ করে তার পরিহাণটা চোখের 
সামনে ভুলে ধরতে হর । 


কথাটা বলছিলান, শিশু-সাহিত্যের অস্তিত্ব 
কিংবা ছন্দলগু সম্পর্কে সরাসরি কোন জবাব 
দেয়৷ যায়নি বনে । অথচ লাবধিকভাবে পাহিতোর 
সব কিছু আমাদের নখদর্পণে। সমগ্র সাহিতোর 
যগবিভঞ্তি এবং একেকটি বুগের প্রবর্তক বা 
রাজা, পালক প্রশাসক-অনাতাবগ” সবার কথাই 
তিল তির কৰে আনাদের সাহিত্যের ইতিহাসে 
না হয়ে গেছে। সেখানে স্বতস্ করে শিশু- 
সাছিতোর কখা বল! হয়নি । শিশু সাহিত্য ছুড়িরে 
আছে বৃহত্তর বাংল। সাহিত্যের তাঁকে ভাছে, 
ফুল পাপড়িত্ন আড়ালে আড়ীলে। আদি ও 
মধ্যবুগের কথা বাদই শ্াপা গেলে। | আধুনিক 
বাংল। সাছিত্যের বে ইতিহাস আসর! পাই 
সেখানেও শিশু-সাছিত্যের স্ঞপকারদের লিরে 


ইতিহাস সষ্টাল্বে মালৌ নাথ ঘালালী ছিল 
না। 


বালে! সাহিত্যের ইতিহাস পড়ে আানর। রাদ। 
রালবোহন বার, ঈশ্বর চন্দ বিদ্যাসাগর, ঈশুর 


জুড়ে ৰে আধুনিক যাংনা। শিশু-সাহ্বিতোর গুচনা- 
পর্বের সৃষ্টি হয়েছিল । আমাদের অজ্ঞান রয়ে 
পেলো, শিশ্‌-সাছিত্য নিয়ে বার) প্রাণপাত 
করেছিলেন তাঁদের কখা। তাই আছ সেনিনার 
করে আলাদ। প্রবন্ধ লিখে ভানিনে দিতে হর, 
আমাদের কিছু শিশ্‌-সাহিত্যিক জনন দিয়েছিলেন । 
আলাদা করে জানিরে দিতে হয় দক্ষিণারঙ্ন মিত্র 
এলুনদার, যোগীন্্রনাথ সরকার, উপেন্ড কিশোর 
ৰায় চৌধুরী, কুলদারয়ন স্বায়, ত্রৈলোকানাধ সুখো- 
পাব্যায়, যোগে ্ডণাৰ গল্ত, বরদাকান্ত নভুষদার 
প্রবুখের নাম । 

বৃহত্তর বাংলা সাহিতোর বে ইতিহাল আছে, 
ত) পড়তে গিবে আমরা অবশ্য শিশ্‌-লাহ্িতযোর 
কিছুটা পরিচয় পেরে খাকি। বেসন ঈশ্বর 
গুপ্তকে জানতে গিরে তার কিছু ছ্তা, নাইকেন 
সধুনূদন দতকে জানতে পিরে, রসাল ও বণ 
লিক” কিংব। “বঙ্গতাহ।' দানের কিছু অপেক্ষা- 
কৃত রহ কবিতু। পেরে থাকি। এমল বে 
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রবীন্্লা, বিনি ঘা: সাছিতোর আবুনিক রূপ- 
জার, গঙ্গা কবিতা নিশে উ্তরসক্গিদের 
ম্বানিরে দিলেন, তেবাদের দল) আবিষ্কারের কিছু 
রেণে গেলান লী, তিনিও কিন্ত শিশু-সাছিত্যের 
স্বাতন্রা সম্পর্কে কোন উত্ভ-বাচা করেননি ) শিশু- 
কিশোরদের জন্য তিনি লিখেছেন প্রচুর কি 
শিলু-সাছিত্য করেছেন এ কপ৷ বনা। চলে লা। 
বসের কাঁচিতে কেটে শিশু-সাহিত্যেকে মৃতন্ত 
ক্ষনে দেখাননি তিলি। 

রশীশ্রলাপ বে কষানো লিসলেন “বিষ্টি পড়ে 
টাপুর টুপুর মদের এলো সান’, লে কাঝোই স্বান 
পেলে৷ ভুসোর প্রেন-প্রণারের কবিতা “চুস্বন' : 
অধণেক কোনে বেন অধারের তাঘা/নৌহাস্র ছাপ 
বেন দোহে পান করে/গৃহ ছেড়ে দিরুক্ষেশ 
দু'টি ভালোবাস। তীর্দবা&। করিরাচ্চে অধর সংগলে | 
কেড়ি ও কোনন)। নববীশ্রনাখের ৰে কাব্যে 
দুই বিঘা জনি কিংবা পুরাতন ভূতোর নত 
কিশোর কৰিতা স্বান পেলো সেখানেই দেখতে 
পাই 'বিদার অভিশাপা-এর নত বিপুলায়তন বড়দের 
কৰিত৷ ৷ 

অ ছাড়া, আরও পর্যন্ত দিশ্ু-কিশোরদের 
অধিকাংশ প্ৰিদ এবং বিখ্যাত কৰি, গয় 
এবং গদ্যাংশ এবেচে বড়দের কাৰা, গর্গরস্থ এবং 
উপন্যাস খেকেই। অলংশ্য শিশু-কিশোর কবিতা 
ছাড়াও গঙা-সাছিতো গ্রাসবাংলার দুরম্ত বালক 
“ফটিক নিভুঁতিভূণ বল্যোপাধ্যায়ের নিসর্গ 
শিশু “অপু' এবং শরংচশ্র চষ্ট্টাপাধ্যারের রাস, 
প্যারা এসেছে বড়দের সাহিতা থেকেই । 

অবপা শি্৬লাহিভা প্রসঙ্গে নজরুল 
ইসলানের ম্বাতগ্রা লক্ষ্য করা গেছে। তার 
সাছিতো ধেসন শিশু আছে তেন সাহিতাও 
আচে । এ প্রদপ্গে তার "লিচু চোর' এবং ‘কাঠ 
বেড়ালী'র মত সৃষ্ট কেবল বাংলা সাহিত্যে নয়, 
বিশু-লাহতোও গ্ব বেশী হবে বলে বনে 
হয় লা? তার পরেও বলতে হর, নকলের 
আনেক কিশোর কৃষ্টি স্থান পেয়েছে তার 


বইয়ের খবর--১৫ 


ৰভলের গ্রশ্নে 1 সীল উলীনের স্ৃতগ্ত কিছু শিশু 
ফাছিভা পাকানেও লঙ্গীকীবাস মানের কিছু কিছু 
অংশতো শিলা প্রানেত্র একদন বাঢাকাচি টেনে 
নিয়েছে । বেলল "এই পারের এক চাঁদার ছেলে 
জস্ব। বাথান চুল’ শিশু কিশোরদের অতাপ্ট শ্রির 
কবিতা ৷ অশচ তা একটি প্রোহের কাবোরই 
অংশ বিশেশ। নুরূপতাবে বন্পেছালী নিঞান 
“নয়নাহতীর চর" কানোও পেলে থাকি দেশ 
কিনু কিশোর উপনোগী কনিতা ৷ এসব 
দুষ্টা থেকে স্পষ্টতাবেই শ্রবাণিত হন যে শিল্ত- 
কিশোরদের প্রি লাহিতোপ সিরাট "নংশ বড়দের 
সাহিত্যের নবো বিশে আছে । বড়দের লাছিত্যের 
সঙ্গে সন্তিভানে গড়ে উঠেছে বলে এই 
পর্সাটির নাল দেয় হলে। সলনুর পপ ॥ 


সঙনুর পর্ব থেকে মৃত্ত করে শিশু-লাহিতাকে 
স্বত্ব ভূঁগণ্ডে সার্কতীল কল্পতৈ চেষ্টা কর। 
হরেছে। এই প্রচেষ্টা কিন্তু আদকের নয়। 
সম্প্রতি দশকগুলোরই মাত্র নয়। সেই উনবিংশ 
শতাব্দীর নাঝাখাঝি থেকেই শিশুদের ছলো 
আলাদ)। করে সাহিত্য সষ্টীর প্রচেট। চালালো 
হরেছিল। কিন্ত প্রচুর শিশুগ্র্থ রচিত হও 
সত্তেও সত্যিকাসের স্থদনশীল, ভাঘ) তাৰ সম্পদনয় 
একটি কবিতার দ্য তখনও ছুটে ফেতে হয়েছে 
মাইকেল অন্থমূদূন দভের কাচ্ছে--লাহিতোর আপ 
বল নিলেছে তীর “রসাল ও স্বর্ণনতিকা" কিংবা 
“বহতাঘার্ । শিশু উপযোগী এক টুকালো গাছের 
ছালো ভুটে যেতে হয়েছে বন্ধিৰচক্রের উপন।াসের 
কাঁচে | এ থেকে চূড়ান্ত ভাবেই প্রসাণিত হয়েছে, 
পরলে পঙ্গে শিশুদের অন্য আজ বট স্বচন। 
করা যায়, নীতিকখা বা উপদেশের চড়াচড়ি 
কর), ধান, কিন্তু সত্যিকারের দাহিতাষ্ট বসস 
বেপে হয় ন।। তাঁর ক্ষন শিশলের বনের 
বেড়া ডিঙিয়ে শন পেশ্ব দিকেই ছুটে যেতে 
হর ॥ সুতরাং শিশ-সাহিতাকে আলা সমগ্র 


সাহিত্য থেকে হত করতে পারি লা। নুরত 
সাহিতা থেকে শিশু-পাহ্বিত্যকে আলগা বিচ্ছি 
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হাতে পারি সা। কেবল শিশুদের বর. 
ললবের সঙ্গে তাঁদের প্রাযোসনেন দিকে লক্ষা 
বেখে শিশুসচেতন কিছু গাহিভা সু কলা যান । 
আদকের দিনে শিশুল্রে স্বাভগ্রা ক্রমশ 
প্রকট হরে উঠেছে ॥ যেদিন বেকে আবাদের থ্াবীন 
মাজবাবস্বা ভেঙ্গে বেতে ত্র করালো। সেদিন 
থেকেই শিশুস্রে এই শ্বাত্া সচিত হলেছে এনং 
দিলে দিসে তা প্রচ্ট চায়ে উঠেছে। গ্রাৰীণ 
সহাজবাসক্গায লিসা ভিসা সাচার জলা 
পিতল্ব উ্তলানিকার-ল্পন্তি উপর নিউ 
লতা | শিশ্ন তৃপিদাং নিবে স্বচগ্ঘলাবে 
দিত্বা প্রান দানা লা) ইঈপ্সামিক্ষান-সম্পস্থিৰ 
মন্ত বিন্গি এসং ক্রশ পায় বিন্পিব ফলে 
শিশুদেস বিঘা ক্রুশ কঠিন ভীীসল সংগ্বানের 
লক্বকীল পরলো । আহ সালেক সভ্যতা, নাগরিক 
ভীবনেদ ভিডে ঠেলে দিতে হাচ্ছে শিশুদের | 
আজকের শিশ্রস৷ শাখুত বাংলার সেই দরস্তু 
বানক ফটিক চকবী, নিসর্গ শিও অপু. 
দীশ সাগাপন নাকো পাওয়া দেবপালের অতো 
জীবাৰ দৈশসদাগস এক খত লিশগ্গ ভাযায় 
আপনার পপশ্গালনী মগ সন্ত কাছীতে 
পারে লা। আদ্বকের শিশুক্ষে নেবে আসতে 
হচ্ছে প্রতিবোগিতা, পরতিগন্থিতা, প্রতিদ্থিংস। এবং 
পুতিষ্থাদের নিচিলে ৷ শিশুল্রে সিয়ে আজ 
দেশ তথা সহযগ নিশই সচেতন হয়ে উঠেছে। 
শিশদ্রে জলা নিলাপত্া বাবস্থা মাছ সতর্ক 
বানশ্বাত পৰিণত হদেছে | ক্ৰবশই পৈৱিক 
সম্পত্তির ওপর নির্ঠসণীর লে যুগের পিশুদের 
সক্ষে এ হূপের শিশুদেৰ বৌরিক পার্বক্য স্পষ্ট 
হাগে উঠেচে। এই পার্সক। মাদকের বিশু- 
সান্বিতোও প্রতিফলিত হওয়াই স্বাভাবিক | আমর) 
শিশ-লাহিত্যে মনু পাকে বাদ দিতে পারি নী, 
সে সঙ্গে শিশুন্রে জীবন সচেতন বভন্ত 
বারাক্ষেও আবাদের এগিয়ে নিরে যেতে হবে। 
এই এই পর্টির নান দেয়া গেলো। সচেতন 
॥ 





সচেতন পর্ব প্রসঙ্গে প্রথবেই বলতে হর, পিশু- 
সাহিত্যের প্রকাশনার ক্ষেত্রে এখনও আমাদের 
লচেতন হওষার প্রৱোজন। আমাদের শিশু 
সাহিতো দু'বরনেত্র গ্রশ্ব প্রকাশিত হতে পারে। 
প্রথমত স্থদদশীর লাহিতা, দ্বিতীয়ত প্ররোদনীয় 
খঙ্থ। স্থৱননীল সাহিত্য প্রকাশের ব্যাপারে 
রচনাশৈলী এবং বিষয়বস্ত উতর দিকেই লক্ষ্য 
রাখ। উচিত। কোন অবস্থাতেই বন্ধনের কাঁচি 
লিগে লাহিতোর রচনাশৈরীত্র উৎকর্ঘককে ছেঁটে 
নেরা উঠিল প্রগোষন হলে বয়গকে কিছুটা 
ছাড়িয়ে থাক, বেলে নেষা। যেতে পারে। বে 
সাহিতেশ লিছযবন্ত যত বাস্তবযুখী, কচনাশৈনী 
বত উুত, তা শিও বলকে তত উন্ুত ফরে। 
তারপন্জ শিশুদের পাঠাড্যাপ গড়ে তোলার ছন্য, 
নিরক্ষরকে দক্ষর দানের ছলা, বিভিন্ন জ্ঞাতব্য 
বিদ্ধ ছানানোর না বিবিধ গ্র্ন প্রকাশের 
দরঘ। তে) খোলাই রইলে৷ ৷ শিশুদের জান 
দানের নানে নিশূ-সাহিত্যকে কিছুতেই বস্তহ্থীন 
পাতলা ঘোনাপে পরিণত কর) ঠিক নয়। প্রসঙ্গত 
একমাত্র শিশুদের প্রতিষ্ঠান হিসেনে বাংলাদেশ 
শিশু. একাডেবীর কাথা ওঠে, কতিপয় বই ছাড়া 
বাংলাদেশ শি একাঁডেনী শিশুদের অন্য 
বস্তুৰীন পাতর। জোরাপেরই ব্যবস্থা করেছে। 
এ লব বইকে বড় গ্রোর শিশু, পাঠা বই বল) যায়। 
তাব্রে ছড়ার আধার এলে। ধিশ বছর আগের 
উপজবীবা বিষয় | কথ৷ সাছিতো* বক্তব্যের ৰথ৷ 
একেবারেই ভুলে গেলেন তাঁরা । সদাটকফে তো 
একদন বধা যুগেই নিয়ে ছাড়লেন। সাহিতোর 
অথগতিত প্রতি অবহেলা, পদাধিকার ক্ষমতার প্রতি 
দুলা স। তীতি, উন্দতন কর্তৃপক্ষের রাজনৈতিক 
শিক্ষা ও বিঘনম্ম স্তেনর্তার অভীবেই এ ধরনের 
সমাঅনিয়পেক্ষ রন) প্রকাশিত হরেছে। মুন্ডি 
যুদ্ধ কিংবা শ্বাধীলতা উত্তর কালের চেতনা, আগৎ 
জীবন কিংবা বন্ণারর কোন ছাপই সেখানে 
প্রতিফলিত ছলে নী | বিঘ্য়ৰন্তর এ দৈন্য ভুনবার 
নয়। 


১১৪ 


এ ব্রনের বই প্রকাশের বাধ্যনে শিশুদের 
খাটো অৰ্থাৎ 87৫1৩চ1712 করা। হর | এক 
ফলে শিশ্-সাহিতোর সঙ্গে বড়োদের গাহিতোর 
বাবধাল অপূরণীন্রভাবে বৃদ্ধি পা । আনা বেখানে 
বড়োদের সাহিত্য রচনাশৈদীর দিক খেকে ক্রবশ 
উঠত ও চৌক্ষল হচ্ছে, লেখানে শিশ.-সাহিত্য 
দেহে যাচ্ছে দ্লতার দিকে | এক বিববহ ফল 
দাড়াবে এই বে, এ সব বইস্সের পাঠক (কিশোর 
দু'দিল বাদে বড় হযে বৃহত্তর বাংলা সাহিতোর 
ভাদা, আক্িক, রচনাশৈলী এন: সানগ্রিক 
অগ্রগতি দেখে সাখ৷ ঘুরে পড়ে ধাবে। আদকের 
দিনে নিশ, ও বড়োদের সাহিতোর হবো ব/ববান 
ফুচানে৷ আসাদের বড় রকলেস্গ কর্তব্য । 

প্রসঙ্গত হুজধারার কথাও এসে বাছ। 
প্রকাণন) সংকটের যুগে বক্তারা ছিল আবাদের 
লবেধন নীললশি। বুঝধারান্ন বিপুল অবদান 
থাকলেও, বিণু-সাঘিতোর নানে তার নিয়ুনানেরও 
প্রচুর বই প্রকাশিত হয়েছে। তার স্বপ-কথা, 
লোক-সাহিত্য কিংব। অমৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা কৰ 
হলেই ভালো হতো । অধশ। নুক্তধারার অবাধ 
স্বাধীনত৷ প্রদানের ফলে রাদনীতি ও ববাছ 
সচেতন ভালো। ভালে। কিছু বইও আমরা পেয়েছি, 
ঘা সরকারী প্রতিষ্ঠানগুনে৷ খেকে প্রকাশিত হওয়া 
সম্ভব ছিলি না। 

আনরা বাংলাদেশ শিশু. একাডেনী, নুক্তযারী 
কিংব। প্রচলিত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোকে 
বিচ্ছি্র ফরে দেখছি লা। ভালো স্থচ্টির জন্য 
তারা বেন প্রশংসার দাবীদার, নিযুলানের রচন৷ 
প্রকাশের দ্বন্য সমালোচনার পান্তও তাদেরই হতে 
হবে। নুলত: সব প্রকাশন প্রতিষ্ঠানেই প্রায় একই 
মানসিকতার বিচারকসগ্ুনী। কাছ করে খাকেন। 
যাদের কাছে গস বাদেই আীন-পরী,. দৈত্য দানব, 
ভূত পেরীর পৱ--হড়। সালেই আগডুর বাগভূম 
আর ছেলের হাতের খেলনা, উপন্যাস বানেই 
বন্তাপচা এডভেঙ্কার এবং নাটক মানেই অসম্ভব 
কিছু অভিযান কিংবা সংলাপবন্ধল উপদেশ । 


বগনই তাবেল জানলে প্রাপনীতি, অর্দনীতি এবং 
সা হানার দৃথ্উিতে স্যোন শিশ্াসাহিতা 
তুলে বরা হয, অনলি, বলা হর, শিশুদের বাথ 
খাওল। হচ্ছে ॥ এই সানসকতার জন্য চন্লিশ বহর 
বৰে আরব্য উপন।গ, ছেলে তুনাণে৷ উদ্ভট ভুড়া 
বা বন্তাপচ। এড়ডেলারের জানত বোকে বেদিয়ে 
এবে নিপু-দাহিত্ন এগনি নতুন পক্সিহগুল গড়ে 
তুলতে সানা সক্ষৰ হইনি । এ লা লেখকদেরও। 
তীল্সা যেখানে যেলন সেখানে তেনন" লীতিত্রে 
লিখতে গিত্রে স্বকীদ্তা ও ননীঘ) ছায়িরে 
ফেলেছেন। লেখকপ্রে ঘাতে শ্বাৰীন চিন্তা ভাবলা। 
পড়ে ওঠে এবং ত। অঙ্গথু থাকে-পে বাপারে 
প্রকাশকদের সঙ্গে শৰাম্বোত। হওয়া উচিত। 

এবাবে শিশু-লাহিতেপ সালগ্িক ললালোচনার 
আসা যাক। 


অতীতের লঙ্গে কিছুটা যোগপূত্র রেখে 
আৰানেত্র সনগানয়িক কালেশ্ন শিশু-সাহিতোন 
লোটাবুটি আলোচনার চেষ্টা কলগবো। প্রথসে 
আসা যাক কৰিতায়। 
কবিতা 

বাংলা সাহিত্যে শিশু-কিশোর কবিতার 
অবদান দবচাইতে ল্লরণবোগ/ | কারন সর্বস্তরের 
পাঠক শি কিশোর কবিতার যাধাযেই লাহ্বিত্য- 
জগতের বে পৰিচর লাভ করে! আছো 
পর্যন্ত ‘ভোর হলো দোব্র খোলে। খুকুমণি ওঠোরে,” 
“আসাদের হোট নবী চলে বাকে বাকে ।' ‘এই গায়ে 
এক চাদঘাত্ ছেলে লৰ্ব। নাখার চুল ।* ‘মাগে৷ 
আনার শোলকবল। কালা দিদি কই” প্রভৃতি 
কবিতা শিপু সনে বোলা নিচ্ছে, আানশ ও আবেগমন্ন 
নিসর্গানৃতূতিত্ব সথট করছে । বূলত লিদর্সানুভতিই 
সাহ্বিতোর নূর চিত্তিভুনি । নিসপানূততি থেকে 
দেশপ্রের, দেশপ্রেৰ খেকেই বৃহত্তর সংগ্রাবের 
ষুচনা। এবং অনুল্রেরণ। | কথাটা শুবু শিশু কিশোর- 
দের বেলাতেই নন্ব। আাভ্রকে ধীর দেশের প্রখ্যাত 
কনি-াহিতিক নূরত: কিশোর্-কবিতাই তাঁদের 
সাহিতোর নানসভুদির ভিত্তিপ্রন্তর দ্বাপৰ 
কৰেছিন। 


১১৫ 


বাংলা মাহিতো মিওন্সাহিত্র ল্চনাপগ্ 
পেকেই শিদের ওলা কবিতা দেশ শুরু হয়েছিল। 


উনবিংশ শতকের উল্লেখযোগ্য কাবাগ্র্থ দেলে 
ঘচ দশকে এযে । তান হবে বাবাসাৰৰ নিত্রেত 


“কবিতাবলী' (১৮০৬), 'বোধেন্দুদর’ (১৮৬৩), 
গোৰিন্দপ্ৰলাদ  নুখোপাধ্যায়ের “কবিত) কলাপ' 
(১৮৭৩), নোছাম্বের হকের 'পদ্যাশিক্ষা, আনন্দচল 
নিত্রের "পদালার (১৮৮৬). কানীপ্রলন্র ঘোষের 
কোমল কৰিতা' (১৮৮). তারিনীচরণ সেনের 
“কবিতা মুল" (১৮৮৯), বোগীশ্রনাৰ বসুর 
“কবিতা প্রচঙ্গ (১৮৯৬), পরবর্তীকালে মলোবোহন 
সেনের ‘নোহনতোগ' প্রভৃতি উদ্লেখষোগা । এসব 
কাব্যগ্রুক্বের বিঘ্রবস্তথ নীতিবাদিতা এবং 
উপদেশপুও 1 
পরবরীকানে রৰ্বীএলাপের "শি তোলানাখ' 
(১৯5২), "ধাপচাড়৷' (১৯৩২), আপেক্ষিকভাবে 
শিওগুঝ হিলেবে উল্লেখ করা যেতে পারে । কৰিত৷ 
ও চড়া ঢু'বাবারই রুপ পরিবেশককারী হুক্‌ বার 
রারের আবোল তাবোল" আনল্দোদছুল নৈশিষ্ট্ে 
ও স্বাতায্নে সনুচ্চুল। সুকূনার রারের আবোল 
তাবোরেন্র গ্নন্রীতিতে কবিতা লিখে খ্যাতি 
লাও করেছেন, হোসলেরারা | তীর “ক দবরি', 
"খেরারপুশী' এদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য । সুনিল 
বসুর কেকা বই 'হলগ্ুন' (১৯২৮). তোনপাড় 
১১৯৯), 'ই.লট্‌লীর পাল" (১৯৩০). হষ্টগোল 
(১৯৩২) শিশ্তদের নলে সাড়৷ দাপিয়েছে। 
নকল ইসলামের 'সিতে ফুল" চিরায়ত শি 
সাহিতে একট শহুদ্চুল লাব। জীন উদ্‌ দীনের 
“হাম্থ' (১৯৩২) সাদালাট। বাংনার বানুখ বর 
প্রকৃতি নিয়ে আছে৷ উল্লেখযোগ্য হৃদয়গ্রাহী 
একটি শিশুফাব্য ! 
সনথ বাংল। সাহিত্যে পিত্ত কিশোর কাবোর 
সংস্া। তুলনামুলকভাবে বেশী নয়। তৰে সব 
* খ্যাতনান ৰুবিই তদের কান্গ্রছ্থে কিছু না 
কিছু শি কিশোর কনিত। হান দিতেছেন ॥ 
স্তাঙ্ছনাখ দত, হোছিতলান বচ্লদার, কযুদররন 





নিক, কালিদাল যায. বতীশ্রনোহন  বাযৃচী, 
গোলাল বোন্তুক৷, বশে আলী লিলা, বেনজীর 
আহ্ববদ, বেগৰ সুফিয়া কালার, ফররুখ আহবদ, 
আহসান হাৰীৰ প্ৰবুখের লানও উল্লেখযোগ্য । 
প্রাৰীণজীৰন ভেঙ্গে যাওয়ার সঙ্গে সদে 
নিলগানুভূতি নিয়ে কবিতা লেখার ধা ব্যাহত 
হলো ॥ তার পরেও আছকাল বে দু'এফখালা 
কিশোর কবিতার গ্রন্থ বেরুচ্ছে তাকে দূরস্ত লাহলসই 
বনতে হুবে। 
আনাদের অতি সম্পৃতি কারে প্রকাশিত 
কিশোরশৃস্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আহসান 
হাবীবের "দুটির দিলে দুপুরে ১৯৭৮ । এই কাব্যে 
কির কৃতিত্ব বে, তিনি তীর কাব্যে লিল 
এনেছেন নতুনতন আদিকে। তিলি কিশোর- 
কবিতাকে দাড় করিয়েছেন বড়োদের কহিত৷ 
অর্থাৎ গদ্য-কবৰিত্র প্রায় পাশাপাশি । এটা কিন্ত 
আবাদের জন্য কম সৌভাগ্যের কখা নর। 
কারণ আজ শিশ্‌-লাহিতা হার বড়োদের সাছিতোর 
ববাকার বাবধান বড় বিরাট । এই বাৰধান 
ঘুচানোর ক্ষেত্রে আহ্‌ দান হাবীবের ‘পুষ্টির দিন 
দুপুরে একা্ট অনুঙ্ররণযোগ্য অবদান । কবির 
খোকা কিংবা খুকী বগল লূর্বকে বলে: 
“লফাল বেল বেশত দেখি তেছ৷ বেড়াল যেন, 
গুপুর বেলা হঠাৎ এবন লাফিয়ে ওঠো কেন। 
আকাশ বাট পাহ পালাতে 
খালি আনুন চড়াও, 
আওন জাব। গায়ে পরে 
সায। আকাশ পড়াও। 
তুলিত বেশ সেই পেলাতেই থাকে৷ তখল লেতে, 
এদিকে যে যেবে মাদুর সবটা ওঠে তেতে ; 
কোথায় বা তই কোধায় বসি ভেবে ন পাই দিশে! 
বলি যোৱা দুপুরে নেছা তোলার ভিরিক্ষি হর 
কিসে? 
সকাল বেলা মিষ্ট চোখে এনন মিষ্টি আলো 
ভালবেলে খেলতে এসে 
নিত্যি এন ব্যবহার কি ভালো? 
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তীর কিছ, সনাদসচেন্ডদ কৰিতাও 'আছে। 
বোকা পনর ভিক্ষুকদের সম্পর্কে বলছে : 
দলটা ওদের অনেক বড়, য৷ 
বনলে, সারা দেশে 
মানা স্রকম ধরনে ওর 
আছে নানান বেশে। 
কিংবা কে বেস্রেছেন, দেখতে হবে, কি 
খেয়েছেন নর ত, 
দাদার ছেলে খাবেন পুট, কোনদিন কি হয তা ? 
(একদা এক) 
এ ছাড়। আধতার ভেলের 'হৈ হৈ রৈ রৈ 
(১৯৭৭), অক্ষণাভ সরকারের ‘ইলশে গড়ি 
(১৯৭৭) নাম উল্লেখ কর। বার । 


ছড়া 
একদিন ছুড়া ছিল আধুমিক বাংন৷ সাহিত্যের 
বারান্দার সানুঘ । আমা ছড়া-সাহিত্য কিশোর- 
কবিতার স্থান ছুড়ে বসেছে। ছড়া-সাহিতোগ্র 
এতটা বিকাশ ঘটেছে বে, সেখানে কাব্যপগৎ 
ঈধানিত হয়ে উঠেছে। ছড়ার এতটা বিকাশ 
ঘটলেও, সী পাঠকসনাদদ এননকি সাহিত্যিক 
সমাজেও ছড়ী সম্পর্কে বিভ্রান্তি ঘোচেলি। 
তারা ভুলে বসে আছেন, হুড়া কেবল শিশুতোষ 
সাছিত্যন্দগতেই সীমাবদ্ধ নয়, সীমাবদ্ধ ছিলনা 
তার সুচনা দগ থেকেও | আরা বোক-সাহিত্যের 
ছড়ার বিকাশ ধূণেও এর প্রনাণ পাই । লে সব 
হড়ায় দেখতে পাই, প্রেন-প্রীতি, পর, রাছবীতি 
সমাঙ্গনীতি, অর্থনীতি, ঠাটা-বিক্ষুপ-আনা সব 
কিছুরই প্রকাশ ঘটেছে। এমন কি হু পাড়ানো। 
সেই ছড়াটিতেও তখনকার রাদ্নৈতিক, অর্থনৈতিক 
ও সানাদিক অবন্ারই প্রকাশ ঘটে। ছড়াটি হুলে। £ 
মোক! তুছুন পাড়া ছুড়ল 
বগী এব দেশে 
বুশঝুলিতে ৰাম বেরেছে 
খাদন। দেব কিসে? 


খান কুকুর পান জুক্ুন 
খাদনাত্র উপান্ন কী 
আর কটা দিন সনু কর 
ব্রহ্থুন বুনেছি ॥ 
পন্বীকালে ঈশুর ভপ্তের হাতের ছড়া 
শিশুদের নেলন। হয়ে বানি । প্রশীক্গনাখের হাতে 
শে নয়ই! তার না বাবহায় বলা হর £ 
হারাল তলে পাকে পুলিশেস্স থামাতে 
আইন বাসায় যত পান্সেনা তা নালাতে 
ডর ছিরে তাকে তাকে 
সাধু ৰদি ছাড় থাকে 
পোজ পেলে নুপতিন্বে হর তাহা। জানাতে” 
নুখ॥ কন্িতে তারে রাখে মেন খানাতে। 
এই ছুড়াকে দালরা কিশোর সাহিত্য গথাগত 
জানাতে প্লাদ্গী আছি । কেনন৷, পিও-লাছিতোন 
নালে ন্যাকানো এট লয় ॥ 
ছড়ার ভগতে নতুন স্বাদের বিশ্লুক নিরে 
এলেন সুকুৰাস্ বার তার আবোল তাবোল'-এ | 
এই গ্রন্থপানি যেবল উনুত কিশোর সাহিতা, একই 
লক্ষে তা হয়ে গেলো বড়োদেরও । 
অনুদাশস্কর নিয়ে এলেন এই উপমহাদেশের 
একান্ত বাস্তব ব্লালনীতি : 
তেলের শিশি তাঙ্গলে৷ বলে 
খুক্র পরে রাগ করে৷ 
তোমরা যে সব বুড়ো থোক। 
ভারত ভোঙ্গে তাগ করে৷ 
তর বেলা ? 
স্থকান্ত উষ্টাচার্য ছড়ার নিয়ে এলেন লমাছছিপব, 
শ্রেণীলংগ্রানের কা ॥ তাঁর ছড়ার অংশ বিশেষ 
তুলে ধরছি £ 
নায়েব অনেক ভেবে বলে দ্রদুরের প্রাতি ; 
কী খাদ্য চাই ? কি সে উত্তৰ অতি? 
লারেবের অনুরোধে ননপতি চারিদিক 
দেশে লিয়ে বার কর হাসলেন ফিক-ফিক্‌ ; 
তারপৰ বললেন £ বল! ভারী শক্ত, 
সন চেয়ে ভানে। খেতে গরীবের রড ॥ 
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ছড়া এই শার। কিন্ত সাণ্তপখে ব্যাহত হলো 
পাকিস্তান স্টিল পরে চড়ার আছ্িকে নতুন দোয়ার 
এলো ঠিকই, বিছয়বস্ত্রতে সংগ্রানী চেতনার ধারাটি 
হলে। ব্যাহত | আছিকে এই ভিন্ুতর স্বাদের 
ছড়। নিদ্বে এলেন ঘার৷ তাদের নধ্যে প্লোকনুজ্ডালান 
খান এবং করে আহনদের লাল উল্লেখবো্য 1 
তাদের হাতে নার্দারী বাইন অর্থাৎ শিশতোছ হড়ী 
দাক্ব উত্কর্থ লাভ করুলে। । তাদের হুড়ার 
উপজীব্য বিঘয় চিল বিস্লাট নাক, উঠ্যোনেত্র নত 
টাক, লয। দাড়ি, বিরাট কান, বিরাট চুল ইত্যাদি 
উত্তট ব্যাপার স্যাপার। তা চাড়াও বিচিত্রনুষী 
কিছু হুড়৷ এবং কিছু সলা্-সচেতন ও বাদ্গাত্মুক 
চড়াও এ সন পাওয়া গেছে ॥ যেলল ফয়েষ 
আহনদেন্ন ছড়া £ 
শ্হভ়িরে গেছে খবন্াটী বে শহর পেকে গীত 
হাওলাদারের জুতো ছোড়া আর থাকেন৷ পায়ে 
বেই খানেতে হোকনা সাখ। সাড়ে দশটা হলে 
জূতো জোড়া আপন বনে অফিসে যায় চলে । 
রোকনুচ্চানান খানের ছুড়। : 
বাক বাকুন পায়রা 
নাপাত দিরে টার) 
বউ সাডৰে কাল কি 
চড়বে সোনার পাবকী । 
ঘাট দশকের পূর্বে পর্যন্ত চবলো। একাডেবিক 
ফর্মের শিশুতোঘ চড়ার একচ্ছত্র আবিপত্য | 
অবশ্য একর অধ্যে চড়। সাহিত্যের নতুন আলিক 
তৈরী হয়ে গেলে৷ ৷ আর আমাদের দেশে 
এললয়েই ছড়া চিহিত হরে গেলো কেবল 
'একাডেনিক শিশতোঘ' সাহিত্য ধিসেৰে । 
ঘট দশকে এসে ছড়ার বক্তব্যের পরিবর্তন 
লক্ষ্য কর৷ পেলে৷ ৷ সংবাদের 'খেনাঘর' ছড়ার 
ভীৰনবূৰী বক্তব্য এগিয়ে দিতে সেদিন যা 
সহায়ত করেছিল, ছড়া-সাহিতো ত চিরদিন 
স্বর্ণোচ্ছুল অক্ষরে লেখা থাকবে | ছাট দশকের 
পরে ছড়ার সবাজ-সাচেতন বক্তব্য নিরে এগিরে 
এলেন £ নিরালত ছোসেন. লোহাম্মদ নোস্তকঃ, 


সুকুমার সড়,দ্রা, স্রফিকুল হক, আতর হলেন, 
রশীদ সিন্হ৷, শখিকুদ্লবী, হোসেন নীর 
নোশার্র্য, আবু সালেহ, আলতাফ আনী হামু. 
আলনদ্বীর বাবুল ধরনুগ। এই বাস্গাহ সঙ্গে 
এসে বিশেষ অবদান রাখলেন আমাদের শীর্ঘ- 
দ্বাশীশ্ব একজন হৃড়াকান্র এখলাস উদ্দীন । প্রবীণ 
কখাশিভী সরূদাত্গ আনেনউদ্গীনকেও পাওয়া 
গেলো হড়াকারছের দলে । করেজ আহমদ 
তার দীর্ঘ বিশ বচ্‌রের শিশুতোঘ রাজ্য ছেড়ে 
এলেন বিপ্রুবী হুড়ার রাঙ্গা । তিনি অবদানও 
রাখলেন, তাঁর লেখ! অব্যাহতও রইলো | উল্লেখ 
কর যেতে পারে বে, উপরোক্ত অনেক ছড়া" 
কারের কনবেশী নার্সারী রাইবও ররেছে। 

৬ সৰপ্রের ছড়ার কিছুটা নমুনা দেয়৷ যেতে 
পারে ॥ বেষন নিপ্লামত হোপেনের চড়ার শ্রেণী 
বিডন্ত সাপের কূপ £ 


একাট নেয়ে শোকায় তয়ে 
নাটক নতেব পড়ছে 
একটি নেয়ে কমতলাতে 
হগখানি তার ভরছে। 
কিংবা সুকুৰার বড় রার হাতে শোষণের কূপ ১ 
অবুফ দেশের অনুক-_ 
পরের সাখার কাঠাল রেখে 
কোরা খাবেন একে একে 
সুচকি হেসে ববেন আবার 
তোৰার বোঝা কুক 
ভাগ্যদোষে আনার পেটে 
আমছে বোঝা। ভযুক । 
সেযে অমুক দেশের অনুক | 
ওপরের ছড়ানোর বিঘয়চেতন৷ বড়োদের 
হলেও এর শান্ত সহজ নিছিট উপস্থাপনার জনা 
ত শিশুতোষ ছড়া বলে পরিগণিত হতে পারে। 
“ছেলে খুমোনো পাড় ভূড়োলো বগী এলো। দেশে’ 
ছড়াটি যদি আমাদের শিশুতোষ ছুড়ী ছিসেবে 
গণ্য হতে পারে, ওপরের ছড়াগুলোর পক্ষে 
শিশুপাঠা হওয়া অস্বাভাবিক নর? 


৯১৬ 


কিস্ত বারে বারে এই বাকা ব্যাহত হচ্ছে। 
বান্তবস্খী এই ছুড়াগুলো এগনও শিশু-সাছিত্যের 
পাতায় স্থান পাচ্ছেন৷ ॥ 

তারপন্স আলা বাঁক আমাদের প্রকাশনার 
জগতে। বিপুল সংখ্যক ছড়ার বই প্রকাশিত হয়েছে 
গত কয়েক বহত্রে। কিন্ত ছড়ার বিপ্লবী জপ 
কিংবা ত্রতিহোর ধারাটকে বয়ে নিয়ে হাওয়া 
হয়নি সেসব গ্রন্থে । ক্ষেবরবার এখলাস উদ্বীনের 
বৈঠকী ভড়। “বাজাও ঝান্ধর বাদি, আগতার 
গ্বসেলের 'হালচাল', োহাল্মদ আবদুল সান্রানের 
“বিছিলের সুখ’ থন্ধে সে হারার পরিচন্ন মেলে। 
অ ছাড়া, আবু সালেহর রাদনীতি সচেতন 
“পন্টনের ছড়া” গ্রন্বে কিছু কিছু কিশোর উপবোগী 
ছড়া রয়েছে। 

আমাদের এ যাবৎ প্রকাশিত শিশুতোহ ছড়) 
গ্রন্থের মধ্য নিয়ামত হোসেনের “লছ্বি' ফয়েছ 
আহহদের 'জোলাকী’ (১৯৭৬), রোকনুজ্ধাৰান 
খানের 'হাটিবা টিবা, সুকুলার ষড়,স়ার “ভিজে 
বেড়াল, (১৮৭৬) হোসেন নীর নোশারুরফের 
'পানকৌড়ি' (১৯৭৭), আবু সালেহ “গ্রানের নাৰ 
চৌগাছি' (১১৭৮), মোহাম্মদ লোস্তফার “ছোট্ট 
পাখি চক্দন।' (১৯৭১), হাসান দানের “নরন গবন" 
(১৯৭২), শামসুর রাহমানের 'এনাটিং বেলাটিং' 
(১৯৭৫), ফররুখ আমদের “হরফের ছড়া” 
(১৯৭৬), আবুল খায়ের বূললেহ উদ্দীনের 'ব্রাছ- 


পুস্তুর' (১৯৭১) এবং আল যুজাহিীর ‘হালৰ হর্ষ” 


(১৯৭৯) প্রভৃতি ছড়ার বইয়ের নাহ কর] যাল্প। 
আমাদের বত্র বিপুবী ছড়াকার একাডেবীগুলাতে 
প্রকাশিত শিশুতোঘ ছড়া গ্রন্থে তীলেন প্রপস ব্তব্বয 
পেশ করতে পারেনলি। 

এখন আমাদের তক্ষণতন ছুড়াকারকা। চড়া 
(নিয়ে পরীক্ষা-নিরাক্ষা চালাচ্ছেন । আমরা তাদের 
হাতে ছড়ার স্থপবদবের অপেক্ষা বইলাৰ 
কিনোর উপন্যাস 

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এসে 
আমরা শিশুতোষ প্রথম নৌলিক উপন্যাসের 


পরিচয় পাই ! উপলাসে্টির নাষ “ছোট হেনরী” । 
গসিক্সা উড নামী একছন বিদেশী বহিলা 
লিপেছেল সটটি। আংশিক শিশুতোষ হলেও এ 
দেশে নেপকের প্রণব উপন্যাস হালো বৃত্যুতয় 
বিদ্যারস্তারের 'প্রযোৰ চশ্রিকা' (১৮৩৯)। তারপর 
পাই হরিনাথ নতূমলাবেত বিজয় বঙস্থ' (১৮৪৯), 
মুনশী নাদারের, 'বনগারে শিলাল নাজ” 
(১৮৬৮) প্রনতি গ্রদ্থ। এ ভাড়া পরবর্তীকালে 
অবনীন্তর নাদ ঠাকারেন ‘শক্স্থনা” (১৯১৩), পালক 
(১২১৬), ‘বূড়ো আংল। (১৯৪১), সৌরীশ্র 
মোহনের 'নালন্ছুতি' (১৯২৯), হেলেজক্মাসের 
এন্ডভেক্ষারবনী উপন্যাস “বক্ষে বল", পগেশ্রলাখ 
নিত্রেত্র ভীঘল জরা (১৯৩৭) এসং আলো 
পাই বিশেঘভাবে সত্যজিত দান 'ও লীলা মসুলের 
শিশু-কিশোর সাহিতা। 


পর্রবর্তীকালে ভারত ভাগের পনেও আমরা 
বেশ ক্বরেকটি ভাল-ন্দ উপন্যাস পেয়েছি। 
হেল। (১৯৫৪). আহলান হাবীনের "বাণী খালের 
সাকে।' (১৯৪৫), আবদুল গাকদার চৌবৃীর 
“ডানপিটে শওকত’ (১৯৫৮) ইন্লেশযোগা । 
"দারে। পরবর্তীক্ষালে পাই এপলাম উদ্দীন আছ- 
যদের নটি উপন্যাস 'এক বে ছিল লেংটি' 
ও “‘যাঠ পারের গন্প'। এই উপন্যাসগলোন 
যব্যে রয়েছে রৃহস,, এডভাষ্া ও লঙাঙ্গ-দচেতল 
আঁদর্শবাদী উপন্যাস । এই রচলালোর সবো 
রাণী খালের কো" আদর্ণভিত্তিক রচনা হলেও 
ভাঘা। ও স্রচলারীতির দিক পেকে পরবতী 
যুগে উহবণ বাত করেছে ॥ আস কখান একটি 
হাপয-আাগত চোদী এলেন চিব্রকে প্রাণবস্ত ভাঙার 
কপ দেয়৷ হয়েছে এই গ্রন্থে । ‘এক ৰে ছিল 
নেংটিতে লেংটির সন্ণা নেল শহানে ননাগতভ একটি 
'অসহাল হানুছেন যন্ত্রণায় স্কপ পেরেছে । লেংটির 
শহানে ভীবনবাত্রা। যপ্রশাজ ক্ষর্ত একটি শানুঘের 
কপাই সনরণ করিয়ে দেয় । 


১১৯ 


শ্ষাবীলতা উত্তরকালে বেশ কয়েকাট কিশোর 
উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে | এর নধো ররেতে 
গ্রাবনাংনার  লাগালাট। কিশোর লীবনধার। 
নিযে কাছী আনল হোগেশের ‘সাও আলোর 
হাতছানি" (১৯৭৬). যকম্েল শহরের একাটি 
ছেলের নিলগঁ চেঙল। মিশে আবু কামমাবের 
শ্রারহালেক বাহ্হী।স* (১১৭৩), সম্প্রতি প্রকাশিত 
নিল প্রীতিসিক্ত বাহন হাল জালালের -ইন্টিবান 
সিটি দিয়ে বার" (১১৭১) । লিখা উদ্বীন 
আহাবদের ‘তিতি ও প্যাক (১১৭৭) একটি ধাণ- 
অপলী উপন্যাস । লোবগ ও হাসের সুপ-দ:বের 
এন অশ্ব পরিবেশ স্বষ্ট আবাদের শিশু 
রাত দা পাওয়া যায়নি ৷ বইটিতে লেখকের 
স্ছছনশীলতার পরিচয় বেলে। লিষ্ট 
সালে স্ষ্টুতে হায়াত লানুদের ত্তুলু পুষ্টি 
(১৯৭৯) আমাদের শিশুদের ভাবের সম্পর্। 


এডভেঞ্কার গোশেন্দ৷ প্রভৃতি বিঘযভিত্তিক 
উপন্যালের সবৰো আসী ইরানের 'হপানেশল 
কাবানপুর" (১১৭৮). শানশুল হাসেন ‘সিনাসাযের 
বিভীঘিক্ষঃ' (১৯৭৬), ইসপদল হক লিললের 
এচিত। পহসোন' নাম করা বাস | পাচ উদ্দীপক 
ছিপেবে এ গ্র্গলো। শিশুদ্নে ছন্য প্রযোজনীর | 
তৰে এডডেঞ্জার গোনেন্দ৷ ভিত্তিক কাছিলী সাংলা 
শিশ-সাহিতোর সহন মাটির লক্ষে চাপ শেরে 
বিশে ক্ষেতে পানেনা । উপানোক বই গুলোর হবো 
“অপারেশন কাকনপূর্' গোরেশ্দ৷ বা এডডেক্ার- 
ভিতিক হলেও আলী ইলানের শ্বভাসজাত নিসর্গ 
প্রীতি বইটিকে স্বতন্থ সৈশিল্টয পিরেছে তবে 
আলী ইমানের লেপাযর় দেশ খা বানুদের বাইরের 
চেহারাটাই বড় হয়ে দেশ! দের, সে শুলনার 
যুপ্রদন্থণ৷ 'ও নাছলীতিসচেতলতান লড় অভাব ॥ 

নিদনবস্থ , পচনাশৈলী-কিছশোল জীনালে 
উচ্ছালত। সঞ্চারের কেরে প্রতি সব চাটতে 
বেশী উন্যেখযোণা যে কিশোর উপননাগি তার 
লাম দীপু লাঙ্গার টু'। এঘটিকে শেদ দিকে 
প্রতিযান ভিভিক ব্রত গিয়ে লেখক এর নাকে 





১২০ 


বেশ কিছুটা ক্ুগ্র করেছেন । ভার পরেও খাছ 
টির আবেদন শিশু-কিশোরদের শুধু ঙ্গ বড়োনের 
হলেও লীর্ধঘ দিন দাগ কেটে থাকবে ৷ 

আসাদের সাহিত্যে হাসির বড় অভান। 
লোহাঙ্ছদু নালির আলী তার 'লেৰ্‌ সামার সপ্ত 
কাণ্ড" উপহার দিয়ে আসাদের সেই অভাব অনেকটা 
পূরণ কৰেছেন। 

তাত্বপৰ বিষরবস্তত্র দিক থেকে একটি সতত 
ধারার সাহিত্য ছগতে আলা যাক । শিশু-কিশোর 
সাহিতো রাছলৈতিক বন্তব্য আমাদের সাহিত্যে 
খুব কই দেশ৷ মার | এ বাগার উপল্যাল গুলোর 
সহৰ্য উল্মেশ করতে পারি হাবিবুর রহমানের 
শ্ৰবন ৰোরপের বালা' (১৯৭৮), শওকত ওসমালের 
“ক্ষুদে সোস্যানিষ্', শাহরিয়ার কবিরের ‘হারিয়ে 
যাওয়ার ঠিকানা ও লুলিয়া চুড়ির সোনার 
পাহাড়’ এর লাহ। 

বন মোরখের বাসার নাধানে একটি যন 
নোরণের নি ানভুষির প্রতি প্রেষানুভূতি, নিজের 
লোকনের নিরাপত্তার চিন্তা-ভাবনা পিশুমনে দেশার- 
বোধ ও বানবপ্তীতির সঞ্জার করে । এর দিল 
বর্ণনাও হৃদরঃপশী । শাহরিরার কবিরের 'হারিয়ে 
যাওয়ার ঠ্িকানা'র বার্ফসৰাদী দশনের দিকে 
আকৃদ্ট ক্করা হয়েছে। শিশুদের মন্যে একট 
ঠিকানার সন্ধান দেওয়া হরেছে। এর ভাব, ভাঘ। 
ও গতিশীলত। গতানু গতিক শিশু-সাহিতোর দারার 
ব্যতিক্রম । দেশাব্মবোধের পরিচর পাঁওয়। যার তার 
“নুলিয়৷ ছড়ির সোলার পাহাড়' প্রশ্থে । এ বইতে 
“নেলীখানা'র কৃপ্রিন চরিল্লটি লেই দেশাগুবোধকে 
ফিকে করে দিয়েছে । এ ছাড়া ঘানোয়াব্র লৈছদ 
হকের ‘হানার নাল। বাড়ী’ (১৯৭৩), রাহ্রাত খালের 
“দিনুৰ পত্ৰ’ (১৯৭৯) আৰাদের এ পর্বারের সাহিত্যে 
বিশেদ প্রশংদার দাৰি রাখে। 


ছোট্টগ্জ 
শিশুদের 'কণা। বিয়ে আরেকটি উল্লেগবোগা 
দিক ছোটগল্প । ছোটগঞ্ছের বিশেষ করে হজন- 


শীল সিরিয়াস হোটি গণ্রের অসপ্রিয়তা খৰ কষ 1 
মূলত: আছও পর্বন্ত নিশুদের গতের চাহিদা নেটাচ্ছে 
ক্পকখা, লোক গত । আদকের দিনে বিশেষ করে 
ক্ষপকণী প্রকাশ বন্ধন) করলেও সাতলাংশে কনিরে 
দেয়া উচিত ॥। আছ দহয় ক্ষপক্কপার ভীড়ে 
আসাদের ছোট গষের চারাঞলো চাপা পড়ে 
আসা দোগাড় ছয়েছে ॥ ভিস-পরী, পৈতা-পানোর 
মাথামোটা ক্ষণ কপ। দিনে আবে শিশুদের 
বৃদ্গিস্তিকে দুল কলা 'দখগতির পাণে অস্বসাস 
স্বষ্টি করারই নানান । এ ছনো স্বপকথাকে 
সাহিতোন্ন ধাদুঘরে বন্দী করে রাগ৷ উচিত ! 
আমাদের প্রয়োদনীর ওঁতিহা হিসেবে তাকে 
ফখলে। কগলো। গুলে দেগা যেতে পারে। বদি 
প্রয়োদন হর নির্দাচিত কিছু লোকসাহ্িতা ও 
হ্মূপ কথা বলয়ের সঙ্গে তার বেগে প্রকাশও 
করা বোতে পানে । আর যে লব রূপকথ৷ বা 
লোকসাহিত্য হন ছানেশ। নাদের বামারে পাওয়া 
যাচ্ছে তার পুনঃ পুনঃ সংস্কারের কোনই প্রয়োদন 
নেই । আর চাইতে বরং স্থদনশীল ঢোটগয়কে 
উৎসাহিত করে তার ব্যাপক পাঠক স্থটি করা 
শিক্ষসাছিতোর একটি নক্ষলঘনক্ক কাছ হবে। 
এক্স নাধাষে শিশুদের বৃদ্ধিবন্ডি শাণিতণঢৌকস 
এবং ব্গসচেতন হওয়ার সুযোগ পানে ॥ 


শিশ্তদাহিতোঁ মৌলিক ছোটগম স্ষ্টর প্রচলন 
তুলনামূলকভাবে কষ । এপর্যানে মোহাম্মদ নাসির 
আলী, গোলাৰ স্বহবানের কথা হলে পড়ে। এ 
জাড়া বন্দে আলী সিঞা, কাদরী হাবুল কাশেদ 
এবং কয়ে আহলদেস্বও হোটি গায়ে নাব করা 
হায়। তবে আবাদের সুবিশাল সাহিতানগতে 
ছোটগল়ের-গ্রনবেত্ব সংখ্যা ভুলমাহলকভাবে খুব বেশী 
হবেনা । 


মোছাম্মর নাসির আলীর “বোকা বকাই” 
১৯৭৪) সত্যেন সেনের ‘পাও ধাহার' (১১৭১), 


করীমের “দল ছেলের গশচকে' (১৯৭৭), দবরেদ 
গ্রঙ্গোপাধ্যায়ের “কয়েকজন আপ্‌ (১৯৭৩), 
বশিত্র আল হেলালের “আনারসের ছাসি' (১৯৭৪), 
আল কালার আবদুল ওহাবের “তারার আকাশ" 
(১৯৭৫), লগ্ন ভৌনিকেয “এক যে ছিন সাদা 
যোড়া’, আবু সাইদ ভুবেরীর "আকাশ কসুৰ' 
(১৯৭৭), খান মোহাম্মদ কাক্গাবীন "বানান বিরের 
বরসান্রী' (১৯৭৬), অনিল বুপাঁডির “হাসানো। 
খোকা" (১৯৭৬) প্রভৃতি গ্রন্থের লাম করা যার। 


মাটক 

নাটক হচ্ছে সাহিতোর সব চাইতে গণনুশী 
শাখা ৷ নাটকের কাছে আলগণ কিছু বক্তব্য 
আশ। করে। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার নত 
কিছু তন্ত্র, উপদেশ কিংবা অশিগি্ট কিছু 
নানন্আবাদী আবেদন স্বষ্টি কনে নাটক তার 
দায়ি দেকে বুক্ত ছতে পারে ন৷ | সমাদের 
সমস্য) ও অসঙ্গতি সম্পর্কে যাত বাথ ব্যণা 
আছে, সসিযরোহ বক্তব্য আছে, এ যুগে লটিক 
লেখা কেবল আারেই সাধে । এ ছনা নাট্যকান্গকে 


হবাৰণীর সফল নাট্যকার বলতে পারি। এ 
যুগের নাট্যকার হিসেবে তাকে আর কিছুতেই 
স্বীকুতি দেয়৷ ধার ন) । 


আমাদের দেশে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক 
শব্দ দূটে। দলাদলিভুক্ত কিংবা দলাদলি বহিভূত 
_এই অর্থে ব্াৰহ্নৃত হরে থাকে | আনাদের 
তথাকথিত হর্ষ, সম্পূদার়ের গলাদলি ভিত্তিক 
গললোকেই' আবর। ছ্থা্লৈতিক দল মনে করে 
থাকি । আসলে রাজনৈতিক অর্থ সুশিক্ষিত 
হওয়া, ক্চিশীল ও লচেতন হওয়। । অরাজনৈতিক 


মাঘবুৰ তানুকমাবরর 'স্বনাক ধন্য’ (১৯৭৩), সাজেদুল ব্যক্তি মানে অশিক্ষিত ও অসচেতন বাকি ॥ 


ধইয়েত্ব খবর--১৬ 


১২১ 


খুব একটা স্াছলীতি-সচেতন নাটক রচিত হয়নি। 
স্বাৰীনত৷ উত্তর কাল অবশ্য কিছু কিনু সচেতন 
নাটক লকন্ব হচ্ছে | শিশুদের আনন্দ দানের জলা 
কিছু কিছু নাটক ছাড়৷ তানের মনা বজবাধনী 
দাটক বোটেই খুদে পাওয়া যাচ্ছে লা । সাহিত্যের 
অন্যান্য শাখার অত নাটকেও একাডেমিক করবে 
আবিপতাই চলছে ॥ আহাল্ল স্বাধীনতা পুর 
কালের লাটফওলোর সবো আানিন্ত রহলানের 
“ছুটির দিনে ( ১১৬৪ ). সৈযল ওয়ালিউল্লাহ 
পসুড়ঙ্গ' (১৯৬৪) উল্লেখযোগ্য । আসাদের সমপ্রতি 
প্রকাশিত শিপ লাটকলোর নখে; আখতার 
ছুসেনের 'সেনাঘর্ের পতুবগুলো' (১৯৭৮), প্রশীদ 
ঘায়দারের ‘গোলাপ গোলাপ" (১৯৭১). জোবেদ। 
খালেক 'বহ্বাসবু্' (১৯৭৭), লোহাম্মদ 
বোদান্দেরের ‘এক থলে নাটক", “খাত্রা হনে 


তুরু' (১৯৭৯), ফরিদা হোসেলের লুকোচুরি" 
(১৯৭৭), কছাল-এ-খোদার 'লিতা ভাই-এর আদর" 
(১৯৭৭) প্রভৃতি নান করা যার । 

এই নাটকগলোল মধো ওপগত তীিতন্য থাকলেও 


এক কথায় মবগলোকেই পাঠা নাটক বলা বার । 
চেষ্ট। থাকলেও, তা পুনলো বব্তবোরই প্রৃতিধননি। 
প্রসঙ্গত: বদের নাটক হলেও বলতে হর, ‘তৈল 
সংকট" নাটকের মাধানে সশীদ হায়দার একজন 
শক্তিমান নাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েহিলেন। 
কিন্তু ‘গোলাপ গোলাপ-'এ তিনি আমাদের 
দিরাশ বরেছেল। এই গ্রন্বের কাহিনী খ্বই 
হৃদ়ম্পণণী। একটি স্থখপাঠ্য নটিক ছিলেবে 
‘গোলাপ গোলাপ" উল্লেখবোগ্য হলেও এ ধরনের 
ক্ূপকথাধনী কাছিনী আযাদের যাত্রিক ও কারিগরি 
দিক এবং অকেছ দিক থেকে গ্রহণযোগ্য লয়! 
তাছাড়া আদি রসের কাছাকাছি এ ধরনের প্রেসের 
ব্ব্য শিশুদের উপযোগীও নয়। 

“হাসমুদ্র নটিকের সংলাপনৈপুণ্য লক্ষ্য করা 
যার। এর কাছিলী সধ্যবুগীয় একাট বিইর্ত সানবিক 


ব্তবোর ওপর গড়ে উঠেছে। এ ধরনের নাটকক 
দিরে শান্তির পক্ষে_গ্রেহের পক্ষে__ঢালধাসার 
পক্ষে মানবিক আবেগনকে নাড়া দেয়া ৰায়ত 
তরন পদার্থের নতই বিলিয়ে যায় । নাটকে সুস্পষ্ট 
ও সচেতন বে বক্তব্য থাকার দরকার অ সম্পূর্- 
ভাবেই এ নাটকে অনুপস্থিত | তাছাড়া নাটকটির 
পরিবেশে সননৃরের অভাব । সৃপু. সুত্র প্রভৃতি 
পরিবেশ লাটকািকে মঞ্চে বার্থ কনে দিতে বাধা । 
এ নাটকটি নিযে নেপিকার বিরুদ্ধে চৌর্ম- 
বুণ্ডির অভিযোগ রয়েছে ॥ তাছাড়াও নাটকটি যে 
মৌলিক নর, এ কথা মূলগ্রন্থে রেখিকাত্র উল্লেখ 
করা উচিত ছিল। 
মোদাব্বেরের ‘এক খলে নাটক'__কতকগ্ডলো 
ট্কত্রে। নাষ্টিকার সননুর ! সংলাপ-সর্বন্থ, নাটক 
লা বনে ভীবস্তিকী বলাই ভালো | তার অভিযান 
ভিত্তিক নাটক ধ্ঘাত্রা হলে৷ শুক্'তে লট 
পরিবেশ স্থম্টিতে কিছুটা প্রযাস লক্ষ্য করা যায় || 
এর বিচিন্ত পরিবেশ ও নবে। থহণবোগ্য নয়। 
গ্বাছিয়া বাহবুবেন "ভূত ভূতুলের' বত নাটক 
বেখী। শিশুদের নাটক নিয়ে ঠাট্টা বিড্.প করা 
ছাড়া যার কিছুই নয় | আমাদের কিছু কিছু 
লেখক ও প্রকাণন সংস্থা এখনও বে শিশু-নাটক, 
শিশ্‌-সাহিত্য তথ) শিশ.্গতকে কত ছোট করে 
দেখেন তারই দুগটাস্ত এ ধরনের প্রচনা | 
আমাদের সবই প্রাত্ন বক্তবাহীন নাটক | এ 
সব নাটক করতে দিয়ে বাধা হয়েই মনের 
চাকচিকা, অপ্ররোদ্রলীর অতি, সাদলজ্জা 
দিরে দর্পকমেত্র তোলাতে হর। এটাকেই ওঁর) 
বলেন ন্-সফল নাটক ৷ 
বভবা-পরধান নাটকের - প্রকট : অভাবের বধ্য 
গিরেও দু'একখাঁন। নটিকের খে আমরা পেরেছি। 
তার সব্যে একটি হলো নানা জেলহিন চৌধুরীর 
প্ৰম নেই’ ॥ প্ৰকাশ করেছেন ধানশীঘ । এই 
নাটকের প্রধান কৃতিহ্ব হবো বঞ্চকে স্বাভাবিক 
কাথা | স্বাভাবিক সঞ্চে কিভাবে কাছিলীকে 
নিৰিষ্ব, এবং ধারাবাহিকভাবে নিয়ে আলী যায় 


৯২২ 


তার কৌশল নি্ন।ণই হচ্ছে লেশিকার বড় কীর্তি । 
তিনি কোথাও নকে উত্তট এবং ষধাহূণীয় করে 
তোলেনলি । 

এই নাটকে চর ও উপস্থাপনকে বাস্তব করার 
চেষ্টা থাকলেও ত শ্রতীকাশ্রহী হয়ে উঠেছে। 
এক দিকে শাত্রেল৷, শাৰ্ব, শান) অপর দিকে 
তোতা তিতির। শ্রেণী বিভক্ত লনাঘেরই নি 
নিজ শ্রেণীর প্রতীক । লেখিকার লনাদ-সচেতন 
এই পদক্ষেপ আরো সফর হোক । 

পদ্গিশেঘে বিনিষ পর্বায়ের কথাও কিছু এলে 
যান্ত | এর বধো জীবনী ও গল্পে লিশেল জ্ঞান 
বিজ্ঞানের প্রবন্ধের বই-এপ্স লাম করা যায়। বশে 
আলী নিঞ্) প্রচুর জীবলী গ্রন্থ লিশেছেন। 
আীবলী খ্রন্থকে উন্মত লানের লাহিত্য পর্যায়ে নিপ্লে 
আলাম ক্ষোক্পে আসাদের কয়েকছনের প্রচেষ্টা 
প্রশংসাযোগ। | হায়াৎ নাদের ‘রবীশ্রনাৰ' ১৯৭৯ 
একটি উন্মত মানের জীবনগর্থ। এ ছাড়া এ 
পর্ধায়ে সিরাছুন ইসলান চৌধুরী নাৰ উল্লেখ 
করা যেতে পারে । তার ভ্রালগর্ভ ও উৎকঘ” 
প্রবন্ধ আমাদের শিশ্‌-সাহিতোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ 
অবদান রাখছে । আরে) উল্লেখ করতে হয়, 


শাহাব্ন্থিন আহমদ ও উঃ সতাশ্বসাদ সেলগুগ 
প্রনুখের নাব । শ্িশ-সাহিত্যের প্রবন্ধের দগগতে 
একটি উচ্ছুন নান আতোরার রহমান ৷ 

বিজ্ঞান গ্র্থের ক্ষেতে, ড: আবদূল্মাহ আল- 
নৃতীক্ 'রহসোর শেঘ নেই" (১৯৭৭), "সাগরের 
রহসাপ্‌ সী (১৯৭৩), ডঃ ঘরকুল হকের *বিজ্ঞাদ 
নিয়ত সঙ্গী (১৯৭৮), ডা: শুভাগত চৌধুরীর 
পচিকিৎস৷ বিজ্ঞানে আঁষিঘকারের কাহিনী? (১৯৭৮), 
স্ক্কুত বড়ুয়ার “বিদ্ঞাদেশ্ব কাহিলী' (১২৭৯) 
বত প্রবন্ধ এবং নুহস্পপ জাফর ইকবালের 
“কপোর্টনিক সুখ-দুঃখ’ (১৯৭৬), হবাঝুদ 
আহমদের “তোনাদের দলা ভালোবাসা” (১৯৭৪) 
প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক কম গ্রন্থের উল্লেগ কর। যার। 


পন্থিশেষে আমাদের সাহিতোর স্পকার 
প্রকাশকদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, আমরা 
বেন সাহিত্যের সর্বশেষ অগ্রগতির দিকে বক্ষ 
রাখি এবং সামনের দিকেই এগিয়ে বাই । ফেলে 
আসা দিলগুলোর উপদীব্য বিষর দিয়ে আবাদের 
লাহিতোর অগ্রগতিকে বেন ব্যাহত ন করি। 
ষবাইিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদার নিচ্ছি ॥ 


গ্রন্থ সপ্তাহ উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশ 
ও দ্বিতীয় আনন্দ পুরস্কারের ড্র-এর ফল 





চাক। ছেল প্রস্থ সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত 
মুক্তার! আনন পুরষ্কার '৮০-এর অনুষ্ঠান উপলক্ষে 
গত ২৯শে ফেব্রুর়ারী নারারণগঞ্জের পৌর পাঠাগার 
নিলনায়তলে সুধী সমাবেশ অনুচিত হয় । 

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেল তোলারাম কলেছেশ্ব 
সহ-অধ্যক্ষ শ্রীম্ীবননাল চত্তবর্তী এবং প্রধান 
অতিথি ছিলেন ডঃ সিরাদুল ইসলান চৌধুরী । 

অনুষ্ঠানে মূক্তধারার পক্ষ থেকে স্বাগত তাঘণ 
দেন নুজধধারার অন্যত পরিচালক শ্রীবতী 
বিবলীপ্রতা সাহ৷ । 

অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ পাঠ করেন ‘অক্ষ এব 
পরিচালক হালিন আজাদ | 

আলোচনার অংশ গ্রহণ করেন অধ্যাপক 
কক্ণালয গোস্বামী, প্রখ্যাত সাংবাদিক ও 'হক্ষর- 
এর নহাপরিচালক জনাব ফজলুল বারী, অধ্যাপক 
হাফিন উল্লাহ, ও নাব আলী ইৰান ॥ 

প্রধান অতিথির ভাষণে চাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইংক্লেলী বিভাগের প্রকেসশ্ন ডক্টর সিরাদূল 
ইসলান চৌ্ূরী বলেন, গ্রন্থ বানুষের জীবনে 
একটি অপরিহার্ধ অংশ | বননশীনতার চর্চার 
ছল গ্রস্থকে নিত্যসদী করতে হবে । গ্রন্থ 


১২৪ 


প্রকাপলাকে শি হিসাবে ধোঘণ৷ করতে হবে। 
পাড়ায় পাড়া গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হাবে । 

সভাপাতির ভাঘশে শ্রীদ্দীবললাল চক্রবর্তী 
বলেন, “নানলিক মুক্তির অন্যতন উনার হচ্ছে 
অবিরাম গ্রন্থ পাঠ। জাতীর আলোলন সার্থক 
হয় লেখকলেহ অবদালে 1” 


দ্বিতীয় আনন্দ পুরস্কারের ফল 

সুভবারার আনশ পুরঃকারের ভরতে প্রথন, 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার £ ৩ ব্যাণ্ড রেডিও, 
১ ব্যাণ্ড রেডিও এবং পকেট রেডিও লাভ করেল 
যখাক্রলে কুপন নং--১০২, ১৮১, ও ৬২৫ 

৪০ টাকা দানের ৫টি পুরস্ার পেরেছেন 
কুপন নংশ৩১০, 888, ৩৪৭, 8৭০, ৩৭৯) 

২৫ টাক দানেত্র ১৩টি পুরস্কার নাত করেন 
কুপন নং--১১৭, ৪০৯, 0৭৩, ১৭১, ১৯৫, 
২৭৮, ৫৮০, ২০২, ৪৮৯, ১০০, ৩২, ৬৩৯, 
১৪৯ ৷ 

ডু-এস শেষে সংগীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন 
“অক্ষর’-এর শিচিবৃল এবং প্রখ্যাত গায়িকা 
আরতি ধর । হর 


আলোকচিত্র 
সুধী ও গ্রন্থ-পরিবেশক 
সমাবেশ 


[ ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও চৌমুহনীতে অনুষ্ঠিত ] 





তই নাচ, ১১৮০ ত্রালগে বুক্রধানা কামালনে অনুষ্ঠিত হুৰ 5 গ্রহপরিবেশকদেল 
সহাৰেশ উদ্বোধন করছেন ডঃ বৃহস্থূল এলাহুল হক। মঞ্চে উপলি? (বা দিন 
খেকে) সভাপতি নলা নুহযনদ ওবারদুল্যাহ, ও শ্রবান অতিপি প্রফেসস ড: দিবাল্ণ 
ইরান চৌহুনী । 





ওই মার্চ, ১৯৮০ তারিখে বুক্তধারা কার্যালয়ে গ্রশ্থ-পরিবেশক সনাবেশের দ্বিতীর 
অধিবেশলে প্রধান অতিধির ভাষণ দিচ্ছেন ছলাব বলদুরুল ইললান । জে উপবিষ্ট 
(ৰা দিক খেকে) সভাপতি জনাব রুদ্বন কুদ্দুস ও শ্রীচিত্ত্জন সাহ । 





চাকা ছেলা গ্ৃষ্বসপ্তাঘ উপনক্ষে ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ তারিখে দারায়ণগঞ্জ 
পৌর বিননার়তনে অনুষ্টিত সুধী সনাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন প্রফেসর 
ডঃ সিরাদুল ইসলান চৌধুরী | বঞ্চে উপবিষ্ট সভাপতি জীবনকানাই চক্রবর্তী । 


5 টু নচ্ৰৰা | 





চাক। জেন পুথ-শপ্বাহ উপলক্ষে ২১নে ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ তারিখে নারায়ণণজ পৌর 
নিলণাপ্তনে অনুষ্ধিত সুবী সনানেশে ৰিতীর আনশ পুৰন্ধার্ ডু-এস পুরঃকার প্রদান 
করছেন প্রধান অতিথি প্রফেসর ডঃ [িরাপুল ইপলার চৌধুরী । পাপে দায়লান 
শীচিতরঞ্জন সাহা ও পুরগ্কার-প্রহীতা | li 





১৪ই ৰে ১৯৮০ তারিখে চৌনুহনী গণ-নিললায়তুনে সুধী ও পূহ্ক- 
বিজ্রেত। লনাবেশে প্রবাদ অতিথির ভাঘণ দিচ্ছেন জৰ্যক্ষ তাঁফাচ্চল 
হোজেন। 





উই এপ্রিল, ১৯৮০ আরিহে বুক্তধার। কার্ধালরে সুৰী ও প্রন্ব-পরিবেপকদের পমাবেশে 
ভাষণ দিচ্ছেন অব্যক্ষা হোগনে আনা, শাহেদ । বকে উপবিষ্ট (বা) দিক থেকে) 
অনুষ্ঠানের উদ্বোধক কৰি সুফিয়া কাৰাল, সভীপতি বিছিয়া। রছলান ও প্রধান 
তিথি প্রকেলর ডঃ নীলিমা স্বাছিন। 





৮ই এপ্রিল, ১৯৮০ আরিখে বুক্তধারা কার্যালন্লে 'বইরের খবর'-এর বর্ধপৃতি উৎসব, 
তৃতীয় আনম পুরঃকারের ডু এবং সুধী ও প্রদ্বপরিবেশকদের সলাবেশে ভাষণ দিচ্ছেন 
সভাপতি রিদিয়৷ রলাল ॥ বঞ্চে উপবিষ্ট (বা) দিক থেকে ) উদ্বোধক কবি শ্ুফির। 
কামাল ও প্রধান অতিথি প্রফেসর ডঃ নীলিনা ইবাহিল ॥ 


৫€ই মার্চে অনুষ্ঠিত সুধী ও 


মুক্তধারার গ্রন্থ-পরিবেশক সমাবেশ 


প্রথম অধিবেশন 
“দেশে সাকলের লংখা। যাই হোক, শিশ্ষিতের 
গংগ।। নাত্র পাচজল। প্রকৃত শিক্ষিত হতে হলে 
বই পড়তে ছবে। এর লো গ্রাৰে গ্রালে 
গ্রাগান প্রতিষ্ঠিত করতে হবে 
গত এই নাৰ্চ বুক্খারার প্রধান কার্যালয়ে 
বিভিন্ন দেল৷ পেকে আগত নু্তসারার গ্রশ্ব-পরি- 
বেশকদের্র সনাবেশের প্রন অধিবেশন উদ্বোধন 
করতে গিয়ে ছাহালীগ্বলগর  ঝিখুবিদ্যালরেক 
পরাক্রন উপাচার্য ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড: বহুল্যুণ 
এনানুপ হক এ কথা বলেন। 
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ড; সিরাহুল ইসলান 
চৌধুরী বলেন, সিৰেণ্ট দিয়াশলাইর়ের বত বই 
স্রযাকমার্ফেটে চড়ী দানে বিক্রি কলা যায় না) 
এত্বনিক্রেতার সান-সর্ধাদ। আছে। উৎকৃষ্ট গ্রন্থ 
প্রকাশ করাতে পারলে গ্ান্থেন অনশ্রি্তা বাড়বে। 
আলোচনার অংশ গ্রহণ করেন: কবি 
আবদূন কাদির, অধ্যাপক মুশস্থরউদ্দীন, ডঃ 
নাছনা দেৰি চৌধুরী, ঘনাব শাহাবুদ্দীন 
'আহলেদ, অনান হিরা আবদুল হাই, শ্রীসুনীল- 
কুলার নুঙ্োপাব্যায়, শ্রীবঙ্গলাল দেল, শ্রীলম্মোঘ 
ও, ছনাব আঁবদুল হাফিম ও শ্রীজন্বর যার 
সলাবেশে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন 
বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সনিতির 
সভাপতি জনাৰ মোহাননদ ওবায়েদুলনাছ । 
সভার [নুলিশিত স্বাগত ভাষণ প্রদান কব্রেল 
নুজ্ৰারার নির্বাহী পরিচালক শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা । 
স্বাগত ভাষন 
শ্র্ছের সভাপতি, মাননীয় প্রধান অতিথি 
ও সমাগত সুধীরদ্দ ৷ 
ব্দাপনার। আমাদের জশ্বদ্ধ অভিবাদন গহণ 
করুন । 
"আমকের এই সমাবেশ কি [ন ধরনের । 
গ্্থের বিক্রর ও প্রচারের পি বুজ 


বিশিষ্ট গ্রপ্নদীনীদের্র একত্র করে আনা আজ 
কিছু সৌলিক বিয়ে চিন্তাভাবন) বিনিলন্র কৰবতে 
সচেই হয়েছি । আসাদের এই প্ররাস আনে৷ অর্থপূর্ণ 
হয়ে উঠেছে গ্রস্বশ্বষ্টাদের সহৃদর উপস্থিতিন্ন 
ফলে । জানপণকে প্রস্থনলা ও গৃর্ক্ররে উৎসাছিত 
করা, পাঠাগার প্রতিষ্ঠার নতুন তাগিদ 'ও উপযোগী 
পরিবেশ স্থচ্টি ক্ব। এবং খন্পাঠের অভ্যাসকে 
একটি আন্দোলনে স্মপাস্তপ্িত কনার ব্যাপানে 
উপায় উত্তাবন ও তাকে বাস্তবান্িত করার সনসাই 
আনাদের আাছাকের প্রবাল আলোচ্য বিষ | 


এই ললাবেনে কষ্ট স্বীকার করে আগত 
স্থবীবৃশ ও পুস্তক ব্যবসায়ে নিয়োদিত দূরদৃ্লান্ত 
খেকে আগত পরিবেশকদের আল! স্বাগত দানাই । 


খছের সমাবেশ বালেই একটি কাচিশীল 
লাংস্কৃতিক পরিবগুল। গ্রস্থ নালেই একট 
আলোকিত পধন্রেখা, একটি মহৎ প্রয়াস, একট 
আনশঘন উত্ণবানু। | বাচ্টি ও সমষ্টি জীবনে 
খ্চ্ছের ভূক বিরাট । আর বাচ্টি ও সবচ্টি 
নিরে যে ভাতি তার পরিপূচ্চি, শক্তি ও সু 
বিকাশেশ্ন দলা চাই সাহিত্য । কারণ সাহিত্যই 
জাতির প্রাণ । কোলো জাতিকে বড় হতে হলে 
চাই সাহিত্য | ননীখী ডঃ মুহম্মদ শহীদুলাছূ 
বলেছেন ; “আালাদিণকে বড় হইতে হইবে। 
আর বড় হইতে হইলে চাই আমাদের দরাতীয় 
সাহিত্য ! রোব, গ্রীস, আরবের ইতিহাস পড়, 
ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়, দেখিবে জাতীর সাছিতেঃর 
উনুতির সহিত ছাতীক্ছ উনুতি কেনন একতারে 
ৰীদ৷ ॥"' এই জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশোই 
আমরা এক কিন দাত্রাপথে চবতে তরু বরছি। 


গ্র্থধাঠ ও গ্রা্ণচীয় আনর৷ ইদানীং নিল্করিয়, 
অরলীহ এবং বছযা-দশার শিকার । 

কিন্তু আবাদের দেশের বানলিক দৈলা-দশা 
চিবদিনই তে। এনলাটি চিল লী) ॥ ইংরেককে যেদিন 
আনন। সবাই নিলে এদেশ থেকে তাড়িয়ে জাছাছে 
আদকের সততায় উপস্থিত আছেন ॥ পাড়ার পাড়ার 
শেদিনও ছিন পাঠাগার । ছেলেমেরেরা। সেদিন 
আগ্ৃহের সাথে বই পড়ত. অভিভাবকেরা তাদের 
[দিতেন উৎসাহ । স্বাধীনত৷ লাতের পর বাংলাদেশে 
(এবং পাকিস্তান আনলে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে) 
আনর। বই বলে আযোপ্রৃতির বে একটা বির 
আছে ভা ভুলে গেনাৰ। ভুলে গেলাম 
আলাদের বত যণব্যাপী ত্রতিহ্া আর লংলকৃতির 
কপা। বই উপহার দেওয়া দাড়ালো লজ্জার 
আর দীনতার চিহ্ন, বই পড়া বোকানি আর বই 
কেন৷ প্রকান্ড নির্ুদ্ধিতা বলে বিবেচনা কর! হতে 
খাকল। এককালে অনুদিলে বিয়েতে ও সৌভাতে 
প্রচুর পরিনাণে বই উপহার দেওয়া হতো। এখন 
এ অভ্যানকে আনন সন্বানহালিকর নে করি ॥ 

বিতাগোস্তর কানে বে উতৎদান্ব উদ্মীপনা 
নিরে পুন্তকৰিক্রেতারা কাছ তরু করেছিলেন, আজ 
ঘেলার দারে ছর্নরিত হওয়ার পর ত অনেকটাই 
উবে গেছে। থালচারের ব্যবসা করনে, 
নিঠাইর়ের দোকান খুললে, সিবেণ্টের কারবার 
খাকলে টাকায় টাকা নাত-দু' দিনেই লক্ষপতি। 
আই তে) দেখি, বইরের দোকান অলেকগলোই 
পাতশ্রড়ি গুটিরেছে, বে করটি এখনও টিন টিন 
করে টিকে ররেছে, সেওনোও হুকছে॥ 

বলাবারব্য, বুক্তবারা৫ও এননি একটি লাহিত্য- 
পুন্তক প্রকাশন। প্রতিষ্ঠান) এত নয় বছরে আনরা 
তিন শতাধিক লেখকের সাড়ে পাচশোর উপর 
বই বের করেছি | কাগছ, কালি, ছাপা, শ্রব 
প্রভুতির দান এদন আকাশছোর৷ বে, অন্যান্য 
্রকাশল। প্রতিষ্ঠানের সতে মুক্তধারাও তার জনো 
নিধারুশ অনুঝিধ। ভোগ করে চনছে। আসাদের 


এ প্রতিষ্ঠান খে তোলার উদ্দেশ্য সুলভ যুলো 
ভাল বই সকলের ঘরে ধরে পৌছে দেওয়া । 
আজে আশী ছাড়িনি বলেই আমাদের স্বপুযাৰ 
নিলে আনর) কাছ করে চলেছি। বিস্তারিতভাবে ন! 
বললেও আপনাত্র। নিশ্চপ্লই জানেন বে, সানুঘকে' 
গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট করায় উদ্দেশ্য দিনেই আরা 
ব্ৰৈৰাসিক পত্রিকা ‘বইয়ের পবর’ বের করেছি। 
লোকে বাড়ে আরে৷ অ-লে-ক অ-নে-ক করে ৰই 
পড়ে তার ছল্যেই আদন্দ পুরস্কারের বাবস্থা করেছি। 
বলাৰান্বল্য, পত্রিক। প্রকাশ ও 'জানশ পুরস্কার" 
প্রবর্তন আমাদের সকলকে পুস্থরনা করার প্রয়াস 
সার। তাতে বদি দেশবাদীর বইরের প্রতি আকর্ষণ 
বাড়ে, আসাদেত উদ্যোগ সার্থক হয়েছে বনে করব। 
“হান একুশে উপলক্ষে ‘সপ্তাহব্যাপী সাহিত্য 
ও সং অনুষ্ঠান ‘একুশে সাবিত পুরা" 
প্রদান এবং এ বছর "কার সাহিত্য পুরক্ষার' 
প্রবর্তনের একনান্ উদ্দেশ্য : যে বাংলাদেশকে 
আইমর। ভালবাসি, তার অধিবাসীরা বেন সংকৃতিনা 
হুল, যেন বই পড়ে জ্ঞান অর্ভন করেন, বেন 
উন্নততর রুচি ও সং্ধৃতি চেতনাত অধিকারী ঘন। 

'সুত্তবারা বিশ্বাস করে বে, জ্ঞানের আলো, 
গ্রন্থের অনির্বাণ শিখা প্রত্যেকটি হৃদয়ে আলাতে 
হবে, জাতীয় বলের মানসিক বন্ধাত্ব ও 
কৃগক্কোর দূর করতে ঘবে ! স্ষ্টি করতে হবে 
সাজাত্যবোধ, সাহিত্য ও সংক্কৃতির প্রতি গভীর 
বহতা, উদার নাদসিকতা। একাজ আসাদের 
সৰ্বপ্ৰধান হাতিয়ার £ বই আর বই । 

আমরা বনে-প্রাপে বিশ্বাস করি যে, জাতিকে 
সনু্ূত করার, জান-চক্ষুর সংখ্য বৃদ্ধির একমাত্র 
উপার : প্রদ্থপাঠ । প্রস্থ প্রকাঁশের যাবতীয় 
কাঁচামালের দানের অপরিসীন বৃদ্ধির কলে 
ব্যক্তিগতভাবে বই কেনা অনেকের পক্ষেই 
অসম্ভব । প্রতি গ্রাষে, গজে, পাড়ার, অহা 
পাঠাগার সৃষ্টই এর একবাত্র সবাবান। সরকার 
কৰে পাঠাগার পড়ে দেবেন, তার প্রত্যাশার বসে 
=) থেকে, দেশের বিডুশানীদের সাহায্য নিয়ে এবং 


১২৬. 


আণদের উৎসাহিত করে আমাদের সন্থাদিত প্রশ্থ- 


পরিবেশকদের পাঠাগার সংগঠনের জাতীর গুরুপূর্ন 
কাছে এনিয়ে আসার আলো আহ্বান ভাসাচিহি ॥ 


পুম্বক-বিকেতাদেরও আছ হতাশার সর্বনাশা 
চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে হৰে। নিজেদের 
বাঁচার তাগিদে এবং জাতীর জীবন তথা সাহিতা 


ও সংস্কৃতির নবজাগন্রণের উদ্দেশ্যে ভীদের অবশাই 
এগিয়ে আসতে বে । 


এখন পর্বস্ত আমাদের পুনস্বক-বিক্রেতারা। 
জুল-কলেদের পাঠ্য বইয়ের উপর নির্ভরশীল 
শুধু বেঁচে থাকতে হলেও বর্তবান অবস্থাগ্র তাঁর। 
অনন্যোপায়। কিন্তু খুলও কলে বৌস্ুর ছাড়া 
অন্য নমন্ত আলস্য অবসরে না কাটিয়ে তাদের 
স্বজ্সনশীল পাহিতা্রন্থ বিক্রক্পের নতুন নতুন. 
পথ আবিষ্কার করে দেশের রুচি ও লংস্থতিকে 
উদ্ভুত করতে অনুরোধ করব । 

আজকে সমাবেশে বাংলাদেশের বিশিষ্ট 
সাছিতাকবুদ্দ, প্রবীণ সাংবাদিকগণ ও প্রত 
ুদ্ধিজীবীর। অনুগ্রহ কে উপস্থিত হয়েছেন--এ 
আমাদের পরন লৌতাগা॥ তাঁদের মুল্যবান 
উপদেশ প্রকাশক 'ও পুস্তক-বিক্রেতাদের পথ নির্দেশ 
করবে বলে হানা নাশী করি। 

প্রতিকূল অবস্থাকে পরিবর্তন করার সংকল্প 
নিয়ে আয়োদিত আছকের এই সমাবেশে সমাগত 


বিদগ্যছনকে সংকট উত্তরণের উপাদ দির্ধারণ 
করার সাদর আহ্বান জানাচ্ছি । 


৭৪ ফরাশগল্প, ঢাকা-১ 
হার্ট 0, ১৯৮০ 


ভিন অধিছেশজ 
্রশ্কপরিবেশকদেতর মধ্যে সীমাবদ্ধ দ্বিতীয় 
অধিবেশনে প্রধান অতিথির জালন গ্রহণ করেন 
জনাৰ মনভূরুল ইপলাষ এবং গভাপতিহ ক্ানেন 
নাব কুল নৃদ্দুস । 


প্রধান অতিখির তাঁদণে ছনান বনছ্ক্রল 
ইলা সৰবেত খ্রদ্বপত্রিবেশক্ষল্দে স্বাগত 
নিয়ে পুস্তক ব্যবদারীদের অনন্য ভুমিকা 
সম্পর্সে সারগ্ড সড়ত৷ দেন। এ দাড়া তিনি 
পুণ্তক, স্যৰসাযের আধুনিক কলা-কৌশল সম্পর্কে 
গ্রচ্থপরিবেপকদের অবহিত করেন। 


এরপর দেশব্যাপী আয়োজিত তৃতীব আনন্দ 
পুরস্কার সম্পর্কে পীর্ঘ আলোচনা অনুষ্ঠিত 
হয়। উক্ত আলোচনায় গ্রম্পপন্িবেশকবৃ্প 
আনন্দ পূব/কার সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপন 
বৰেল) প্রশ্বাবলীর উত্তর দেল নুক্তসারার নির্বাহী 
পরিচালক শীচিভর্জল লাহা । আলো$লারুলে 
স্বাধীনতা দিবল উপলক্ষে দেশঙ্গাশী ভুতীন 
আনন্দ পৃদস্কান প্রবর্তনের শিচ্ছান্য গৃহীত হন । 


সভাপতির ভাঘণে ঘনাব কল কুদুস দেশব্যাপী 
আনম্প পুরস্কার প্রবর্তনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত 
স্বানান। ঘরে হনে বই পৌছে দেওয়ার ও 
ষইকে জনপ্রিয় কলার এটি একটি প্রশংসলীর 
উদ্যোগ বলে তিনি অভিবত প্রকাশ করেন । 

গ্রদ্থপর্সিবেশকবৃন্দের শহনেববন্দরে থ্রানে 
গাড়ে বইংরর প্রচারের সংক্ত দোপণান মধ্য দিয়ে 
'দৰিনেশন সৰাপ্ত হর ॥ 


১২৭ 


নোয়াখালীতে সুধী ও 
পুম্তক-বিক্রেতা সমাবেশ 





সুক্তযাস্নার অরালে গত ১৪ই নার্চ চৌনুহলী 
গণ-ৰিলনারততনে নোয়াখালী জেলাহ সুবী ও পুস্তক 
বিক্রেতাদের এক সমাবেশ অনুদ্ধিত হয়? অনুষ্ঠানে 
প্রচুর ঘনললাগর হয় । সনাবেণে সভাপতির লন 
গ্রন্থ কৰেন লোনাখালী ছেলার অতিরিজ গেল৷ 
প্রশাসক শ্রীচিত্থাহরণ বলিক ॥ প্রধান তিপির 
আসন গ্রহণ করেন চৌনুহনী সালেহ, আহনদ 
কলেছের অধ্যক্ষ ও প্রশীণ শিক্ষাবিদ জনাব 
আকাল হোসেন 

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সুতবারার নির্বাহী 
পরিচালক শরীচিত্তরতন সাহা 1 

স্বাগত ভামণে শ্রী সাহা বলেন £ বইয়ের 
জগৎ একটি আনন্দের অগত ॥ বট পড়ার হানন্দ, 
রাপায় আনন্দ | আনন্দ ছাছে কাউকে বই ছেওগাতে 
এবং কাউকে বইয়ের খলস দেওয়াডেও। থলে 
ঘক বীনা তীরী আনন্দ পান সই নিল্লে গবে- 
শণার | লেগ? বীর তাঁরা বদি 'যালন্দ ন) 
পেতেন, তাহলে নই লিখতেনই লা। বই 
প্রকাশে আনন্দ আছে বলেই প্রকাশকরা বই 


কিছুতে হুগ আছে, স্বস্তি আছে ॥ কিন্তু বইতে 


ৰাসন৷ আনাদের পূর্ণ হবে । ,মানার দানুস্থাল 
লোয়াখীলী মেলায় যদি এর দোয়ার স্বষ্টি হয়, 
ত হলে প্রতিটি সেলায় অনুষ্ঠিতবা সমাসেশের 
নাধালে সারা বাংলাদেশের দ্র-দূরান্যে ছানাদের 
জোয়ার পূর্ণতা লাভ করসে ॥ তাই লনাবেশে 
আগত হুধীবৃন্ন ও পুস্তক বিক্রেতাদের আলাদের 
এই যতে পৃষ্ঠপোষকতা, লহানুভূতি ও সহ- 
,বোগিত। প্রদানের জন্য বিনীত খনুরোগ জানাই | 
সমাবেশে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন 
চৌমুহনী কলেছের উপ-নহথাধাক্ষ নাব শামসুদ্দীন 
আহলদ, গান্ধী আগুনে অন্াক্ষ ও বিশিষ্ট 
সনাছকনী শ্রীচাক্গচশন চৌধুরী, চৌৰুহনী পৌর 
সভাস প্রান্রন চেনারন্যান গান পিগাছুন ছক, 
সৌরূহনী বল্ননোহন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রবাল 
শিক্ষক ও নোগ্াখানী গেলা শিক্ষক দৰিতিনর 
সম্পাদক অনাৰ দালেহউদ্দিল আাঁহনদ, প্রবীণ 
শ্রীচশ্রশেধর  কানাত়্ষণ, নোরাগালী 


পারের, বেগবগর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের 
প্রশ্বাস শিক্ষক ও নোদাপানী চেলা শিক্ষক দনিতিস 


সভাপতি জনাব আবছুল লতিফ । 


প্রধান অতিথির ডাদণে অপ্যক্ষ তাফাছ্ডল 
» «এই সমাবেশ সাহিতাসেবী 


বইয়ের খবর-এর বর্ষপুতি 


উৎসব, 


সুধী ও গ্রন্থ-পরিবেশক সমাবেশ ও 


তৃতীয় আনন্দ পুরস্কারের ডর 





প্রথম আধিবেশন 

গত চট্ট এপ্রিল বিকেরে সুক্তবারান প্রবান 
স্কার্ধাল ৭৪ ফরাশগঞ্জে ‘বইয়ের পবর" চতুর্দ 
সংখ্যার প্রকাশনা, নর্থগৃতি উৎসব এলং দেশ 
ব্যাপী সুনী 9 গ্রন্থপরিবেশকদের সমাবেশ 
"অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে নুক্ধাতর প্রবতিত তৃতীর 
আনল পুরস্কারের ডু-ও সন্সসক্ষে অনুচিত হয়) 
অনুষ্ঠানটি উন্থোবন করেন কবি সুফিবা 
কানান ॥ প্রধান “ভতিণি ও পভাঁপতি হিসাবে 
উপস্থিত ছিলেন লপীক্রমে প্রফেদর লীলিলা 

৮ ইৰাঘিষ ও উপন্যাসিক শিয়া রহষান॥ 
অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করতে গিয়ে কৰি সুফিয়া 
কামান তাঁর তাদণে বলেন, “বইয়ের খবর"- 
এর বর্ষ পুতি আরাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে একটি 
বিশেষ ঘটনা | এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হবার 
ফলে আমাদের প্রন্দগৎ ও সাহিত্য লিশ্চিত- 


ভাবে সম্দ্ধ হারে উঠবে। আমি এ পত্রিকার 
সৰৃদ্ধি কানল। করি। 


প্রধান অতিথির ভাষণ দাসকালে প্রফেসর ভঃ 
বীলিঙ্লা ইবাহিল বলেন, বর্তনানে জ্ীবলেশ্ব বনপা 
খুবই তীর হস উঠছে, বানুষের হতাশাও বাড়ছে। 
মাপ জীবনে বিদ্যা এই হুতীশী। লোচনের 
অন্য সাংস্কৃতিক আয়পচেতলতা প্রয়োজন । এ 
ক্ষেত্রে বুক্তধার। উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। 
আজী সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় চলছে, তা 
রোৰ করার ভ্রনো বুজবারা, অন্যান্য প্রকাশনা 
প্রতিষ্ঠান ও সপ্রকার্্কে এগিরে আগতে হবে । 

বিশিষ্ট উপন্যাসিক বিসেস রিছিয়া। রহসান 
সভাপতির ভাঘণদানকালে বলেন, প্রকাশনাৰ দীন- 
তার ফলে সুস্থ মানসিকতা গড়ে উঠতে পাবছে 
লা । এ ক্ষেত্রে রয়েছে এক দিদাক্ষণ শুন্যতা । 
বই মানুষে মানুষে মুগ বন্ধন স্থষ্ট করে । বর্তমানে 


দইয়ের খবর-_-১৭ 


প্রক্কাশন। ক্ষেত্রে যে সংকট বিযার করছে ভ৷ 
নোচন করান প্রয়াসে বুয়সারাৰ ভুলিক। খুবই 
অৎপর্ধনন্তিত । নুক্তবারা লেখক, প্রস্থাশক ও 
পাঠকদের লন্যে সেতু বচন। করছে । 

অন্যক্ষা। হোসনে স্গার৷ শাহের এই অনুষ্ঠানে 
তার নূল্যবান তাছণ দামকালে বলেন, বইয়ের 
অস্বাভাবিক বুল বৃদ্ধি পাওান গুষ্থ ক্রযে আনে কেট 
অনীহ হয়ে পড়ছেন ও বনের দান সর্নসাধারণের 
লাগানেশ্ব ব্য কেমন ক্ষালে আনা বালে সে 
সম্পর্কে ভাবতে হাবে । 


অনাতল বক্তা ডঃ লালা দেসমিন চৌবুরী 
আগ স্বচি্তিত তাষণে বলেন, আমাদের স্বাধীন 
দেশে ভাদ ও বিদ্যাচর্চার আকাঞক্ষ) ধধন স্থাতাবিক- 
ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তঙনই বিদ্যাচর্টান শ্রেষ্ঠ বাধান 
বইয়ের উপর অশুভ ভা নেবে এসেছে। প্রকাশনা 
খরচ বেড়ে যাওয়াতে প্রকাশকরা, ন্যবস। গুটিয়ে 
ফেলছেল। ছাপা। খরচ বহুগুণ বেড়ে গেছে। ছাপা। 
যাচ্ছে লা বলে বইও লেখা হচ্ছে লা। এরপরও 


বযে বই বের হচ্ছে তাঁর ক্রবক্ষবত) বৃষ্টনেয় 
লোকেরই থাকে। 


ৰিশি? লেবিকা নিলে ছুধাইদা। গুলশান হারা 
তার ভাষণে বলেন, আনাদের দেশে লাহিত্যতিত্তিক 
পত্রিকা নেই বললেই চলে । স্গেজন্য সাহিত্য- 
বর্ষদাই উন্নুৰ হয়ে খাকেল। এক্ষেত্রে “বইয়ের 
খবর -এর প্রকাশনা আমাদের সাহিত্য অঙ্গনে একটি 
উল্লেখবোগ। ঘটনা। | প্রথল অধিবেশনে দসবেভ 
সুবীহগুলীকে বন্যবাদ চ্াাপন কৰেন “বইয়ের 
খবর'-এব সম্পাদক শ্রী্তী বিভ্রলীপ্রত৷ লাহা । 

অধিবেশনের শুরুতে সূক্তধার৷ পৰিচালক 
পর্ষদের পক্ষ খেকে প্রদত্ত পর পৃষ্ঠায় হৃড্িত দ্বাগত 
ভাণ পাঠ করেন নিসেস বদকণ্রেস। ঘাবদ দাহ । 


৯২৯ 


স্বাগত ভাষণ 

পর্ব লন শ্রন্ছেক্সা বেগ্স সুফিয়া কালাল, মাননীয় 
সভাপতি, স্তাসীয়া প্রধান অতিথি ও সলাগভ ভদ্র 
নাহোসর। ও মহোদতগণ, 

আমাদের আজকের এই আয়োছনের প্রাণ- 
কেলে অ স্থান করছেন হাপনার।। আছ এখালে 
আাপলান। ধারা লতি তরেছেল, ব্যন্িপত ও 
লাবাছিক্ষ নীলে আপনাদের বিভিন্ন পরিচল্ন 
আছে, আপুলালের পেশী বিভিন্র কর্মবারাও ভিন 
ভন্ু, কিন্ত এখানে আপলারা এশেভেন একটি 
লাঙারণ প্রিচঘ দিয়ে, আপনার সবাই গ্রন্থের 
লে জাড়িত। কিন্তলেই বে জড়িরে থাকা গ্রন্থের 
সঙ্গে সেখানেও অ1পনদেস্গ একেক জনের অবস্থান 
একেক রকলের। আপনাদের বধ্যে কেউ লেখক, 
কেউ প্রকাশক, কারো পরিচয় তিনি পুস্তক 
বিক্ৰেত, কেউ বা বলবেন তিনি কেবলই 
পুস্তক পাঠক ; কিন্ত আপনার। সবাই একটি 
পরিচয়ে অভিনু, আর সেটি হচ্ছে আপনারা সবাই 
গ্রস্থপ্রেষিক ৷ 

সইকে আপনারা স হি ভাঁঙবাসেল। গুস্থই 
লাক এই ধরনের লমাবেশে। কিন্তু গৃস্ষের 
প্রদঙ্গ এলেই তো এই বিষয় কথাটাও সঙ্গে 
সঙ্গে আসে যে, বাংলাদেশে গ্রন্থের আজ স্থুণিন 
সন্ত | প্রস্থ যদি নায়ক হয় তবে সে লাররকের 
অবস্বা খাছ বড় ললিল। চতুপিকে ঘটছে 
ভার আবছেল। ও আ-মুলারন। কাগজের দান 
ভর কনে বাড়গেতো বাড়ছেই | কবে খানবে 
কোথায় গিয়ে খালবে ? মলে হর কেউই তা 
জানেন লা। কালি, প্রক, বো, বাধাই, প্র 
সব কিছু ্রযাগত দৃরভ্য হয়ে উঠছে। আত 
তারই বিপরীতে পালা দিয়ে কমছে আনুছের 
করক্ষমতা | টাকা তাঁদের হাতে দেই বইকে 
খারা ভানালেন, তা বেটুকু আছে, ত ছীধল 
ধারণের প্ররোছনেই পেঘ হে ছাচ্ছে ; একেবারে 
আক্ষরিক অর্থেই নিলেকে ৰাচাতে গিরে বইরের 


জন্য বাচা সম্ভব হচ্ছে স) কিছুই । এই সঞ্চটে 
প্রশ্থের লালা ঘটছে প্রতিনিতত। 

এমন একটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে 
সাহিত্য ও প্রকাশনা বিঘছক টত্তনাসিক পল্পিক। 
“বইরের খবর" তাঁর দ্বিতীয় বর্ষে পদাপণ করল । 
“বইয়ের খবর' আমরা বেশ্ব করেছি ক্ষেস? এর 
উদ্দেশা হল: বাংলাদেশের শিক্ষিত অনগোষ্ঠীর 
মধ্যে গ্রন্থ্গৎ্ সম্পকে আগ্রহ স্ঘিট করা, 
পরশ্থপাঠে তাদের উদ্দ্ধা করা, সাংস্কৃতিক 
পশ্চাৎপদত। কাঁটিরে বরের বিকলপহীন ভূষিফাকে 
দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত করা, এবং 
সাহিত্য-তুবনের আকর্ষণীয় ও আগ্তযোদ্বীপক 
বিঘয়গুলোকে উপস্থিত করা৷? সেই উদ্দেশা 
দিয়েই ‘বইরের খবর' গত এক বছর ধরে কাজ 
কপ্েছে, চারটি সংখ্যায় আঁতুপ্রকাশ করেছে, এবং 
ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবার অদীকার করছে। 
প্রচ্ছশ্রতাবে এই অন্ৰীকাযাটও আছে এই 
ব্ৰৈষাসিকে্ব তে, প্রতোক সংখ্যাঃ গে তা 
পর্ধবর্তী মানকে অভিরষ কত্বতে চেচ্টা করবে | 
গে কাছে কতটা সাফল্য লা ঘরেছে ভার 
বিচান্ের ভাত অবশ্যই আবাদের দয, সর্থতোভাবেই 
ত এর পাঠকদের | 

কিন্ত এই পত্রিকা লক্ষ্য) কি? ফোন 
লক্ষোর দিকে এগুচ্ছে সে? নেই শ্রক্ষাও অবশ্য 
এর বানিত উদ্দেশ্যের সধোই কিছুট। অভিবাজ 
আছে ॥ তবু আরে বদি স্পষ্ট করে বনতে দয 
তাহলে বলা যায় যে, প্বইল্লের খবর' চায় 
প্রচ্পাঠের আনন্দকে সকলেন নধো পরিব্যাদ্ত 
করতে, প্রস্বপাঠকে একাট সর্বত্রনীন অভ্যাসে ও 
অধিকারে পরিণত ফরতৈ । 

আমাদের বিদানাল আর্দ-সামাজিক অবস্থায় গ্রন্থ 
প্রকাশ যাত্রই একটি সংৰাদ। কিন্তু 'বটয়ের খবর" 
কোলে। একটি বইয়ের শবর বহুল করে লা, বহন 
করবে না কোনে) একটি প্রকাশন। প্রতিষ্ঠানের 
খবরও এর কাজ ভালো। বইরের খবর বহন করা। 
বাঘক শে স্থখবরের ৷ 
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এ বিঘঘ়েতো কোনো সন্দেহ নেই বে, বই 
বু সনাদের প্রতিফলনই নর, বই একটি 
লানাদিক লত্তাও বটে। ৰই একদান নেখকই' 
লিখেন, লিখেন তীর শ্ববে, আপন নেবার, একট 
বই একদন প্রকাশকই হন্রত ছাপেন, বিশ্রি করেন 
হয়ত একছন বিক্রেত্তাই, কিন্ত অনাসনস্ত উৎপাদনের 
নত বইয়ের উৎপাদন এবং বিডব্ণও সানাছিকভাবেই 
হর। লমাদ্বই ঠিক করে দেয় কোল বইটি ছাপা 
হবে, কত সংখ্যায় ছাপ৷ হবে, কোন বই কতটা) 
জদপ্রিয হবে। সমাদই নিরষ্তণ কনে আমাদেরকে 
সে আমর) লেখকই হই, কিংবা প্রকাশক অথবা 
পুস্তকবিক্রেতা* কিংব। পাঠক | সেই জন্য ‘বইয়ের 
খবর" আসলে সলাদেরও খবর বটে। বইয়ের 
প্রকাশ একা সামাদ্রিক ঘটনা, এবং তারে চেয়ে 
বড় কখা, বই প্রকাশের সমস্ত আরোদলটাই 
সামাদিক ॥ তাই "বইয়ের খবর'-এর প্রত্যেক 
সংখ্যাতেই আনাদেরকে সমাদের কি অবস্থা, 
বেখালে কি ঘটছে অথবা ঘটছে ল) তার 
তন্বুতালাশ করতে হয় । সমাছের প্রয়োজন নক, 
বইয়ের প্ররোদ্নেই--প্রধাদত । আন্তর্জাতিক 
শিশুবর্ধ উপলক্ষে বিশেষ শিশু সংখ্যায় আমরা 
একাজ করেছি, এই যে আমাদের চতুর্থ সংখা) 
দার আম প্রকাশনা উৎমব-সেই একুশে ফেব্রুয়ারী 
লংখ্যাতেও সেই কাদই করতে হয়েছে। প্রস্থ 
ও সমাদর যে একাট অভিন্ন সুপ্রে প্রথিত এই 
সচেতনতা আনাদের সার্বক্ষণিক । এ সংখ্যার 
বিঘৱসূচীতে তাই সাহিত্য ও প্রকাশদ। বিঘরে 
প্রবন্ধ তো আছেই, একই সঙ্গে প্রবন্ধ আছে 
লমাছ ও সংস্ছুতির কয়েকটি জরুরী বিঘয়েও। 

আমাদের এই সমাবেশে পুস্তক বিংক্রেতীরাও 
আছেন । তাঁদেরকে কেউই ব্যবসারী বলবে সা । 
আসলে তীর প্রত্যেকেই একেক জন গ্রন্থাগারিক 
চলমান গ্রত্থাগারিক । তাঁদের পণ্য কেউ 
কাড়াকাড়ি করে কেনে না, কাঁড়ি কাড়ি টাক! 
তীরা ঘরে তুলবেন এ কেউ আশী। করেন না ; 
ওৰ তাদের ক্ষতিপূরণ হয বুঝি যঃ একটি কারণেই, 
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পুস্তক বিক্রয়ের আনন্দে । পেশার সঙ্গে নেশার নিন 
কদাচিৎ হয়, বোদ করি. এখানে হয়েছে। 

“বইয়ের খবর” তর দ্বিতীয় বর্ষে পড়ল । 
দু:সেৰয়ের সাময়িকী এটি, দুঃসলয়াকে সানয়িক 
নলে করেই সে এগুচ্ছে, এবং সময়ের ব্যাধিগুলোকে 
চিহ্নিত করতে চাইছে প্রতিকারের উচ্ছুল 'হাশার। 

অতীতে আসত আপনাদের এবং আাঙ্গো অসংখা 
স্ুদীক্ষনের যে পরাণ, লহহোগিতা ও সব্থন 
পেয়েছি ভবিষ্যাতেও ত৷ পাৰে৷ এট বিশ্বাদ 
আমাদের পাখেয়ের একটি অত্যন্ত হৃল্লাবান অংশ ) 


আসাদের এই সনাবেশের একটি আকর্ষণ 
তৃতীর 'আদন্দ পুরস্কার-এর' ডু । "আনন্দ পুরস্ধার'- 
এর আয়োছন এবছুর আমনা প্রথনে করি চাকায় 
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেষী প্রাণে, তারপর 
নারারণগরে গ্রস্থসপ্াহ্থ উপনাক্ষে, এবার করা 
হয়েছে লার। দেশব্যাপী ॥ “আনম পুরস্কার'-এর 
উদ্দেশা আর কিছু নর, পাঠকের আনল বৃদ্ধি। 
বইয়ের জগৎটা। অবশ্য নিজেই একটি আনম্দের 
দগৎ। আন আছে কাউকে বই দেওয়াতে, 
এবং কাউকে বইরের খবর দেওয়াতেও | গবেঘকরঃ 
আনন্দ পান বই নিরে গবেছণার, লেখকরা বদি 
আনন্দ না পেতেন বই লিখে, ভবে নিশ্চয়ই 
লিখতেন না । আসন আছে বই প্রকাশে, বই 
বিক্রেতে। কিন্ত সবচেয়ে সহ ও সর্ধদলীল 
অথচ গভীর আনন্দ হল বই পড়ায়। বই পড়ার 
সেই ‘আনন্দ যাতে আরো ব্যাপক হয় তার জন্যই 
“আনন্দ পুরস্কার । এই পুরল্কার আদ ছারা 
পাবেন তাদেরকে সেই অতিরিক্ত প্রাণির অন্য 
অগ্নিৰ অভিনন্দন) 
দ্বিতীয় অধিবেশন 

গ্রদ্বপরিবেশঝদের দন আযোজিত দ্বিতীয় 
অধিবেশনে অবাক্ষ শিবল্রসন্ম লাহিড়ী ঘলেন, 
বইরের বাবলা অবলম্বন করে জ্যাতিগঠনে পন্থ = 
পর্িবেশকরা বে ত্যাগ স্বীকার করছেন তা এললা | 

দ্বিতীয় অধিবেশনে নুফ্তধারার চতুর্থ আন 
পুরস্কারের পরে! লক্বছ্ছে অভিনত প্রকাশ করেন 
উপস্থিত গৃষ্থ-পরিবেশকবৃন্প । 


ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনকে 
যুক্তধারার 
সন্মাননা পত্র 


মহামন, 

আপনাকে সংবর্ধনা জানাতে এলে জিজ্ঞাস্য হয়ে ওঠে আপনার জীবনসাধন৷র বহু- 
বিচিন্ন ভণাবলীর কেনটিকে আমরা বিশেষভাবে [চনে নেব। আনাদের পক্ষে (সশেষজ্তাবে 
বলবার কথা এই যে, আপনি একজন সাহিত্যপ্রল্ট৷। কিন্ত আপনি যে বিজ্তানেরও একনি 
সাধক ছিলেন সার৷জীবন সে-সত্যের অবম্লা/স্রন করবে আমরা কোন্‌ যুক্তিতে ? আপনার 
যে অনুরাগ ছিল ক্রীড়ায়, আগ্রহ ছিল সংগ'তে, উৎসাহ ছিল সংগঠনে সে-সত্যই ৰা 
আমরা ভুলি ফি করে? 

কোনো পরিচয়ই অসত! নর। তবে আরো বড় সতা এই যে, এদের একটির সঙ্গে 
অপরটির কোনো মৌলিক বিরোধ আপনার জীবন-সাধনায় ঘটেনি । আজ মদি আমরা 
সাহিতাক কাজী মোতাহার হোসেনকে স্মরণ কার, তবে সেই সঙ্গে ক্রীড়ানুরাগী, সংগীতাপ্রিয় 
ও সংগঠনোৎসাহী। কাজী সাছেবের কথাও অনিবার্ষরূপেই এসে যায়। 

আপনার সাহিংতা আমরা দেৰি মননানুশীলরনের পরিচ্ছন্ন বার্ষকরতা, প্রতিনিয়ত 
সেখানে সম্ধান দাই পর্যবেক্ষণ ও বিল্লেষণের, এক কথায় বিজ্ঞানমনস্কতার । আবেদ 
সেখানে সহষ।পিতা পাচ্ছে বুদ্ধির, বুদ্ধি হাদয়বান হয়ে উঠছে আবেগে॥ প্রায় পঞ্চাশ বছর 
আগে সেই যে একদিন বুদ্ধির সূস্তি” বলে এক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এই ঢাকা শহরে 
তার সঙ্গে আপনার যোগ তো কালসত নয় অধ, চিন্তাগতই প্রথানত। আপতিক নয় সেই 
যোসাযোদ। আপনার কলের সেই আন্দোলনে আপনার না থাকাটাথ হতো অস্বাভাবিক ) 
আপনার বিজ্ঞান সাধন। সে-সাক্ষাথ দিচ্ছে। তাহলে কি আমরা বলবো যে. বিজ্ঞানের একজন 
ছাগ্ত সাহিত্যচৰ্চা করেছেন? না, তাতো নয়। আসলে ও বিভাজনটাই অন্যায় আপনার 
জীবনে। আপনি (বশেষক্ত ছিলেন না, যদিও বিশেষ বিশেষ বিষয়ে আপনার বিল্ময়কর 
পারদনত। ছিল। আপনি [হলেন ম্লগত অর্গে একজন বুদ্ধিজীবী, যার কাজ, ছিল জীবন ও 
জগৎকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচার করা, এবং তার ফলকে সাহিতোর আকারে মানুষের কাছে 
পৌছে দেওয়া। যাত্ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা ছিল এই অঙ্গীকারেরই অংশ । 

আপন।র সাধিত) বুদ্ধি ও হাদয়ের একটি দ্বন্্বমূখর সৌহার্দোর সংগঠনে এক এসম 
ক্রীত্ানুরাপও সক্রিয় ছিল। জীবনকে নিয়েছেন সহজে ৷ এঁকান্তিকতা ও আন্তনিবেশের অভাব 
কোনো [দন ঘটেনি, কিন্ত অকারণ গাস্তীর্য ছিল না ভঙ্গিতে। নেদবাহুলা ভ্রমেও সাহস 
পায়নি আসবে কাছে। শক্তি, ছিল মজ্জায়। আপনার সঙ্গীতপ্রিয়তা সৌন্দর্যচেতনারই অপর 
নাম। সঙ্গীতে থাকে যে হুন্দস্সন্দন ও পগ্তবহম!নতা, বহজনের কাছে পৌছে যাবার আভান্তরীপ 
ব্যাকুলতা সে-সমস্তই পণীয়ান করেছে আপনার সাহিত্য-সজ্টিকে। 

আর ওই যে আপনি সর্বদাই সংযুক্ত ছিলেন প্রগতিশীল আন্দেঃলন ও সংগঠনের সঙ্গে 
সে-সতা তে শুধু একটি সংবাদই দেয় লা, একটি ব্যাঙ্যাও দের। আমরা বুঝতে পারি 
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ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন 


১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ তারিখে বাংলাদেশ হিকলা একাডেনী প্রাঙ্গণে নুক্তধারার সধ্যাহব্যাপা 
লাৱিত৷ ও সংস্কৃতি অনুধালে এগার হাতার একশ এগার টাকা 'নুফ্রবাৰ৷ পুরস্কার" ও পল্মানন)-পত্র স্বাযা 
তকে সন্রদ্ধ মতিনন্পন জ্ঞাপন কর হব । 


আপনার সাহিত্যান্তপত সামাজিক অঙ্গীকরেটির উৎস কি, তার ত্তবপতা কোন্‌ দিকে। 
আগনার লেঘা যে কখনই সমাঞজবিচ্ছি্ন ছিল না, সে যে সব সময়ই সমৃদ্ধ ছিল 
গপতান্তিক সৃল্রযবোধে, ইহজাগতিক দাগ্সিত্র্ঞালে, সে থে ছিল সর্বদাই সমাজ-সাংপঠলিক-_এ 
কোনো বিগ্নয়ের ব্যাপার হয়ে পড়ায় না আমাদের কাছে । 

কোন্‌ ধরনের সমাজ চেয়েছিলেন আপনি? তার জবাব নিহিত আছে আপনার 
জীৰনসাধনার মধোই। আপনি চেয়েছেন একটি সমৃদ্ধ. পরিপ্ণ, বহুতঙ্গিয, সংস্ক্[তবান 
জীবন, যাতে কাজ থাকবে সাহিত্যের, অবদান রইবে বিজ্ঞানের, থাকবে যেখানে জ্রীড়া- 
কৌতুক ও সৌন্দর্যান্শীলম। বিদ্যমান সমাজবাবস্থায্স এই জীবনের যতসব শত, ছিল তালের 
বীভৎস ও অনিল্গ তৎপরতাকে আপনি দেখেছেন, জেনেছেন, চিনেছেন 1 আপনি জানতেন 
কেমন করে প্রতিক্রিয়ার লালাবিধ শা এদে বাধা দেয়, আঘাত করে উন্নত জীবন-গড়ার 
এঁকান্তিক উদ্যযকে। আপনি সর্বদাই দীড়িয়েছেন প্রগতির পক্ষে । আপনার সাহিতা-দাধলা 
সেই সুদৃঢ় অবস্থানেরই অংশ, এবং কখনো কনো তারই প্রতিচ্ছবি । সেইজনা দেখি 
সাহিতাসাধলা কোনো দিনই আপনাকে সমাজবিচ্ছ্হ করেনি, বরঞ্চ সমাজের সঙ্গে তো 
বটেই, সমাজ প্রগতির উদ্যমশীল কমী ও সংগঠক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের লঙ্গেও 
অবিচ্ছিদ প্রস্থিতি যুক্ত করে রেখেছে। জাতীয় জীবনে নানাবিধ বিতক নানা সময়ে উঠেছে, 
কিন্ত দেশবাসী কঙ্বনো৷ দেখেননি আপনাকে প্রতিক্রিয়ার শিবিরাতিমুখী হতে। আজকের 
দিনে আমাদের জীবন অত্যন্ত আলোকোঙ্চুজ এমন কথা কেউ বলবে না, কিন্ত আপনি ফেদিন 
যোগ দিয়েছিলেন সাহিতাতত য় সেদিন অন্তবার ছিল আরো ভয়ঙ্কর । তখন আপনারা চেষ্টা 
করেছিলেন আলোর একট্টি বিথাকে প্রজ্কলিত রাধার। আলোর সেই শিখা সূর্যালোকের 
উজ্জ্বলতা বা ব্যপ্তি পায়নি ঠিকই, কিন্ত আপনাদের অঙ্গীকার ও শ্রম, উদ্যোগ ও সাহস না ধাকলে 
সেই অন্ধবরের আদিম একাধিপত) হে আরে! বেশী ভয়ঙ্কর হতো তাতে সন্দেহ কী। 
পরিপূর্ণ জীবনের ছে নিরলস সাধক, 

আপনার এই সংবর্ধনা এতো আমাদের সমস্টিপত খপ স্বীকার মাত্র। এই খাস 
আমরা শোধ করব তেমন সামর্থট আমাদের কোথায় 2 আমরা শুধু পারি আপনার কর্ম- 
বহুল জীবনকে স্মরদ করতে এবং আশা করতে যে, আপনার সাধনার শিক্ষা নতুন নতুন 
সাধকের সাধনায় উচ্জ্লতর হবে। 

আমরা আপনার দীর্ঘ ও নিরোগ জীবন কামনা করি। শুভবুদ্ধির যে-বিজয়ধার। 
অনিবাধ গতিতে এগিয়ে চলেছে, আপনার জীখন-সাধনা যে তারই জঅনাত্যসচেতন অংশ 
হয়ে থাকবে সে-বিশ্বাসে আমরা নিঃসংশয্প । আপনি আমাদের সত্রদ্ধ ও সক্তজ অভিবাদন 
গ্রহণ করুন । ক 


আপনাকে সংবর্ধনা জানাবার এই সুযোগ আমাদের নতুন তাবে নী করজ আপনার 
কাছে। 
বিনীত 

আপনার ডুদমূগ্ধ 

মুক্তধারার গরিচালক পষদের পক্ষে 
চিন্তরঞ্জন সাহ। 
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মহান, 

দিদারুল সাযাজিক গম্তাৎপদতা ও জাতিসন্তাগত আফ-পরিচয়ের সূগডীল্প সংকটে 
ভেতর থেকে উঠে এসেছেন আগনি ॥ ছাক্স-জীবনের মধালগ্রে সাহিতাক্ষেত্রে আপনার 
আবির্ভাবের সময়ষ্টি ত:ৎপরপূর্ণ হয়ে উঠোছিল “মুসলিম সাহিত। সমাজের কিছু বিল্লোহী 
তরুণের দৃষ্ত পদঠারলায় । বৃদ্ধি-মুক্তি'র সক্রিল্প সাধনায় নিয়োজিত এই তরুণ-তুকীরা 
স্থবির ও অনড় সমাজে এনেছিলেন এক মানসিক আলোড়ন। পাশ্চাত্য র্েনেসাসের 
সারাৎসারকে আত্যাস্থ করে মুত্ত ও উদার মানবিক দৃষ্টিতে অনুসন্ধিংসার আলো 
ফেলেছিলেন আমাদের সমাজ, সংসক্তি, ধর্ম ও এতিহোর উপর। 

একাজে প্রচণ্ড ঝুকি ছিল সেকালে । ফলে স্বাভাবিকভাবেই সামন্তবাদের নিগড়ে আবদ্ধ 
সমাজ তেড়ে এসেছিল প্রবল বিরুমে-_নিশ্রহ আর ল্রাছনায় জর্জরিত করেছিল সাহিত্য সমাজের 
নেতাদের । কিন্তু তবু তারা আদর্শ থেকে বিদ্যুত হননি । 

এই নতুন সাহিতা সমাজকে সচল ও সক্রিয় রাখার ব্যাপারে নিয়োজিত হয়েছিল আপনার 
সংগঠন-প্রতিড৷ ও লেখনী-শ্জি' । আপনার এই বিশিষ্ট ভূমিকাকে আজ আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে 
জ্ষরল করছি । 

আপনি মেধা, পঞিশ্বয়, নিষ্ঠা ও অসাধারণ স্মূতিশক্তিকে সংহত করে বাজ করেছেন 
কবিতা, ছন্দ-চর্চা, পবেষ্পা, সমালোচনা ও সংগঠল-ক্ষেপ্পে। প্রথমত সৌন্দর্য ও আনন্দ 
আপনার অন্তরে সঞ্চার করেছিল কবিতা রচনার প্রেরণা, কিন্ত সমাজের নির্যাতিত মান্যের 
জীবন ও মনকে মুত্তত ও বিকশিত করে তোলার তীব্র আকুলতা আপনাকে করে তোলে 
সামাজিক চেতনায় দীপ্রঃ ফলে বিশ্ব-বিধান ও প্রচজিত সমাজ-বাবন্থা সম্পর্কে আপনার 
প্রবল জিজাসা তীক্রমূখ হয়ে ওঠে । ও জিকাসাকে নান্দনিক ও শৈদ্ধিক সুষমায় আবৃত করার 
এক চমৎকার কৌশল আবিষ্কার করেন আপনি । ফলে আপনার কবিতা হয়ে ওঠে নিটোল 
ও ভাক্র্য-শোভন । 

ছন্দ-চর্চা ও সম্পাদনা প্রতিভার আপনার ঘ্াতি এখন প্তবাদতুলা। আপনার মানস- 
প্রবদতায় যে শ্খলা, জাপ্রতাবাধ, সতর্কতা, অতিনির্বেধ ও এ্রতিহা-্রীতি লক্ষ্য করি এসব 
ক্েষ্টে এসে তার সঙ্গে সুস্ত হয়েছে বিল্লেষপ-নিপুদতা, গবেষনাধর্মিতা ও বিজ্ঞানমনস্কতা। 
আসলে আপনার সৃজন-ক্ষেত্্ররে একটি এল্যকা। অন্য এলাকার সঙ্গে ধারাবাহিকতাবে প্রথিত। 
একটি থেকে অনাষ্টিতে এসে আপনার প্রতিভার সম্প্রসারণ এবং নতুন উত্তরণ ঘটে । 

আপনার বাক্তিত্ব বহুভঙ্গিম ও আকর্ষণীয় । বান্তিপত আলাপচারিতায় আপনার ভির্ষক 
তঙ্গিমা ও অপ্রিয় সত্য উচ্চারণের সাহস আপনাকে করেছে স্বকীয় বৈশিস্টো মণ্ডিত। এটা 
আপনার চরিয়ের একট! সাধারণ দিক॥ কিন্ত আপনার মহত্‌ অন্যঘনে। সেখানে আপনি 


১৩৪ 


EN | 





কবি আবদুল কাদির 
১৪ই ফেব্রুয়ারী ১১৮০ তাবিখে বাংলাদেশ শিশ্রকলা এক্াডেনী প্রাঙ্গণে সুভখাযার লপ্রাহব্যাপী 
।ছিতা ও সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে এগার হাজার একশ এগার টাক। "নু্তধান। পুরষ্কাৰ" ও স্মাননা-পত্র সারা 
নাকে সশ্র্ অভিনন্দন ভ্রাপন কৰা হয! 


বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার সূর অনুসন্ধানে আজীবন নিয়োজিত, 
লুপ্ত রচলাবলীর অসাধারণ শন্বনাকারী ও ব্যাঘ্যাতা। ও বয়সেও আপনার বোধ জাগ্রত, 
বিবেচনা-ক্জি প্রথর, পুনগঠন ও পুননির্সালের নিষ্ঠা ক্লান্তিহীন । চিন্তা-চেতনায় 'আপনি শুধু, 
বিশুদ্ধ আধুনিক নন, সমকালীন, প্রগতিশীল ও দেশ-প্রেমিক। কারণ সমাজ প্রগতির মৌল 
সুর সম্পকে অবহিত হয়েই আপনি শেষ বয়সেও প্রগাতৃ আদ্বায় ঘোষলা করেছেন সমাজতান্ত্রিক 
মানবতা আধুনিক কালের সর্বোস্তয় জীবনাদর্শ এবং তার অভিমুখেই সকল বিবেকী 
মানুষের সঙ্ান অভিবাঞ্জা। আপনি আমাদের গতীর শ্রচ্ছা ও সত্রদ্ধ অভিনন্দন প্রহন করুন । 

মহান একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে আপনার মত একজন অসাধারণ প্রতিভাকে শ্রদ্ধা 
জানাতে পেরে মুক্তধারা কৃত ও গৌরবানিত। আজকের এই গৌরবের দিনে আমরা 
আপনার সুনীর্ঘ, সক্রিয় জীবন ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি । 


বিনীত 

আপনার গুণমুগ্ধ 

মুস্তধারার পরিচালক পর্যদের পক্ষে 
চিত্তরঞ্জন সাছা 


বাংল! একাডেমীর একুশের অনুষ্ঠান 





মহান একুশে ৮০ উদ্যাপন উপলক্ষে বাংল 
একাডেনীর উল্যোগে ১৫ই কেকুয়ারী খেকে 
২১শে ফেব্রুয়ারী পর্বত আলোচলা-সভ। ও 
সাংস্কতিক অনুষ্ঠান উদযাপিত হয ॥ 

এ চাড়া ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে ২২শে 
ফেবরুৰাসী পর্যন্ত গ্রত়নেল। অনুষ্টিত হর । গ্রশ্থবেলায় 
চাকার ২৭ পৃত্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণ 
কৰে। গ্রলেলায প্রচুর জালঙলাগস হস্ত এবং 
প্রচুর পৰিমাণে বই বিক্রি হয় ॥ 

১৫ই ফেব্ডাল্পারী : উদ্বোধনী অনুষ্ঠান 

বিকেল 8-৩0 সিলিটে “হানার তাষের বে 
রাঙানো একুশে ফেবরুরাসী' গানটির মাধ্যমে 
সপ্তা্ষযাপী অনুষ্ঠানৰাল৷ শুল্ক হত । অনুষ্ঠানে 
ধাৰান অতিখি করিলেন স্বাললীৰ প্রধান বিচারপতি 
আনার কাষামউক্ষিন হোসেন। সতাপতিত্ব কৰেন 
কৰি লানাউল হফ। অনুষ্ঠানে ১৯৭৮ সাবের 
বাংলা একাডেমী পূরস্কার প্রাপুঙ্গের মধ্যে সনদ 
বিতরণ কর। হর | সনদ প্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন 
সৰ্বজনাৰ ইলডিল হক. কে, এষ. শসশের আলী, 
শঙ্বীদ বাধন, লনিরটদ্দিন ইউন্ক, আব্দার 
রশীদ, সিরাজুল ইসলাম চৌধৰী, কাজী আবুল 
ফাসেন, আবদুল্লাহ আলি-নানুল ॥ অনুষ্ঠানে সাগত 
ভাপ দেন ৰালে৷ একাডেবীত্র নহাপরিচালক 
ডঃ আশরাফ লিচ্ছিকী | ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন 
সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান জনাস শাসহুক্ষাবান বান | 
সন্ধ্যার দেশাত্মমোগক গালের আগর অনুর হর । 


১৬ই ফেব্রুয়ারী 
১৬ই ফেব্রুয়ামী বিকেল ৩-৪৫ হিলিটে 
একুশের উপদ্গ নিত সাহিত্য ( শহীদ বুলীর 
চৌধুরীকে নিবেদিত ) শীর্ঘক আলোচলা-সভা। 


অনুষ্ঠিত হয়। আলোচন। সভার সভাপতির করেন 
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্ প্রফেসর 
ছিকুনুর স্হমাল লিচ্ছিকী | মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন 
ডঃ রফিকুল ইসলাম । আলোচনায় অংশ গ্রহণ 
করেন ড: লিরাছুল ইসলাহ চৌধুৰী, জনাব আহমদ 
রফিক, মনা» আবুবকর সিদ্ধিক, জনাব রাহাত 
খান । সন্ধ্যায় ‘বাংলাদেশের হাগর হতে; শীর্ষক 


আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। পদ্দিবেশল 
কৰেন ড: নওসাছেশ আছনেদ । 


১৭ই ফেখ্ুল্লারী। 

১৭ই ফেব্রুয়ারী লফান ১০টায় শিন্ত-কিশোর- 
দের শ্বাদা রচলা থেকে পাঠ ও "বাংলাদেশের 
সুক্তযৃ্ধ' শীর্ঘক রচন। প্রতিযোগিতা অনুষ্টিত হর। 
অনুষ্ঠালে সভাপতিত্ব করেন জনাৰ আতোরাদ 
গ্রহসান। প্রতিযোগিতায় ১৭ জল গানা-গা্ীর 
ষব্যেপুরসতা বিতরণ কর) হম । (বিচাগ্বফবপ্তলীর 
সদসাদের মো ছিলেন সর্বানাব ধশীয় আল- 


বিকেল ৩৩০ মিনিটে বেগম রোকেয়া 
জেল্মশতবর্ষ উপলক্ষে) শীর্ঘক আলোচন৷-সভ৷ 
অনুষ্টিত হয়। সভাপতিত্ব করেন নিসেল 'আনোস্লার 
বাহার চৌধুরী ॥ লুল প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ নাদন। 
জেসবিল চৌবুগী । আলোচনাত অংশ গ্রহণ করেন 
নিসেস লোশকেকা। সাহযুদ, াছিরা। সুলতানা, 
সেলিনা বাহার ছানান, জুবাইদা। গুলশান মার, 
খালেন্স এসিখ চৌহুগ্বী, সেলিদা খালেক ও খালেদা 
সালাষ্টদ্দীস । (সন্ধ্যার বৃটিক্ম অন্য পির্ধারিত 
লাস্কৃতিক ক্নুষ্ঠান থাতিল কক্স হর ।) 

৯৮ই ফেব্ুয়ারী 

১৮ই ফেব্রুয়ারী সকাল ১০টার “ইসলাইল 

হোসেন সিরাজী’ শীর্ষক আলোচসা-সভা অনুষ্ঠিত 


১৩৬ 


হয় | সভাপতিত্ব ক্রেন ডঃ লোছাম্্প অনিকদেমীন। 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ কম্েন ডঃ বুহযনদ 'নাবদুল 
কাইউন, সাহবুব তালুকদাৰ । 

বিকেল ৩-3৫ লিলিটে "হালনরাদ।” শীর্ঘ ক 
আলোচলা-সডা অনুষ্ঠিত হর । এতে সভাপতি 
করেন অবাক্ষ বৃহশ্রদ হামরফ ॥ হুল প্রবন্ধ পাঠ 
করেন ডঃ লাহলুদ শাহ কোরেশী । আলোচনায় 
অংশ গ্রহণ করেন শ্রীসুনীন কুলার বুগোপাধ্যার, 
সৰ্বননাব শাহেদ আলী, গোলাম সানদালী কোরেশী, 
বোত্তফ! জানান জাবব!সী, গোন্দকাৰ নিগ্বাহুন হক । 

সন্ধ্যায় আবছনান সালার গান পৰিবেশিত হয়। 


১৯শে ফেব্রুয়ারী 
১৯শে ফেব্রুয়ারী সকাল ১০টায় “মোহান্মদ 
নজিবর রহ্বনাপ" শীর্ঘক আলোচল।-সভা। অনুষ্টিত 
হয়। এতে সভাপতি কক্যেন সৈয়দ বুর্ভা? 
আলী ॥ মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন কবি আবদুল 
কাদির ৷ আলোচালায় অংশ গ্রহণ করেল ডঃ 
গোলান গাকলায়েন, ডঃ বঞ্ু্ী চৌধৰী, আবুল 
কাশেম চৌধুরী, মুহম্মদ আবৃতালিব ॥ 
বিকেল ৩-৪৫ নিনিটে “এ. কে. কলনুল 
হক £ সাহিত্যিক ও লালাদিক দৃষ্টতে' শীর্ঘক 
আলোচনা-সতা। অনুষ্টিত হয । এতে সভাপতিত্ব 
করেন আনার নৃহপ্রস লাদিক্রন্দীন | নূন প্রবন্ধ 
পাঠ করেন সর্দার ফজলুল ককিন। আলোচনার 
অংশ লেন ডঃ সালাহউদ্ধীল আহমদ, ডঃ মুস্তাফা নূর- 
উল-ইসলান, ডঃ সুঙ্গলাল সেন, আনাস শালস্জলোনান 
খাল 'ও জনাব নৃহশ্বদ নাবদূল খালেক । 
সন্ধ্যায় নাটক "রাছা রাজা খেল" নকষস্থ 
পারুবেশল করেন নাটাচক্র ॥ 


২০শে ফেব্রুয়ারী 


২০শে ফেব্রুয়ারী সকান ১০ টায় “বাংলাদেশের 
পদ্য সািত্য”" শীর্ঘক জলোচনা-সতা অনুষ্টিত 


ঘয়। 


বইয়ের খবর--১৮ 


হয় । এতে সভাপতি করেন জনাব আবু জাফর 
শাসস্ক্মীন ॥ হুল প্রবন্ধ পাঠ কেন ভঃ আবু 
হ্বেলা নোহক্ষা কামান ও ডঃ ছুলামুন আজাদ ॥ 
আলোচনায় অংশ প্রহণ করেন সর্বদনায আবদুল 
হাফিয, হালান আছিদ্‌_ল হক, আবদুল নানান 
সৈয়দ, বশীর আল হেলাল, সফিউদ্দিন আঁহবদ 1 

বিকেল ৩-৪0 ৰিনিটে "বাংলাদেশের কৰি- 
গান" শীর্ষক আলোচনা-লভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান 
অতিথি ছিলেন নৃহপ্তদ বলস্ু্ন উদ্দীন । সভাপতিত্ব 
কসেন শ্বীস্লীল কুলার বুপোপাধ্যার । আলোচনার 
অংশ নেল বোহিন চৌধুরী, আসাদ চৌধুরী, খগেশ- 
কিরণ তালুকদার, আনদুস সানাস | হুন প্রবন্ধ 
পাঠ করেন শ্রীবতীন সরকার । ” 

সদ্ধায় কৰিপান পরিবেশিত হর । পরিবেশন 
করেন বিদযক্ক্চ অধিকারী । 

বালে। একাডেনীর সচিব দরনাৰ আছিজ_ল 
ধক ১৯৭৯ লালের বাংলা একাডেনী সাহিত্য 
পুরষ্থার হোঘণী করেন 1 পুরষ্কার প্রাপ্তদের বধ্যে 
ররেছেন, কবিতার : ছিল রহবান সিদ্দিকী ও আবু 
ভাফস 'ওবায়দ্ল্রাহ্‌ ॥ ছোটপল্লে £ আবদুস শাকুর ॥ 
অনুবাদে £ আনু শাহপ্রিরার ॥ প্রবন্ধ“পবেছপায় : 
দহুরুন ছক ও আহমদ বফিক ॥ শিশু-সাহিত্যে £ 
শাসসুল হক | 

(রাত বারোটা পাঁচ মিলিটে শহীদ ব্বিমারে 
শ্রচ্ধালি অর্পণ কৰা হয়। ) 

২১শে ফেব্চুল্লারী 

কান ৭টার মৃরচিত কবিতা পাঠের আসর 
শক হক্স। এতে শতাধিক কবি অংশ গ্রহণ 
করেন । সভাপতিষ্ক করেন কবি আবুল হোসেন । 
অনুষ্ঠান পরিচাললা ক্রেন কবি নুহস্মদ নুরুল 
হদ৷ । কৰিত৷ পাঠের আসরের মাঝখানে দেশাৰ- 


বোধক গান পরিবেশন কনা হয়। আসর 
পরিচালনা করেন শিল্পী আবদুল লতিফ । 
লোলাম কিবরিপ্লা 


বাংলা! নববর্ষ টগলক্ষে যুকধারার বই 


5৫% কমিশনে মাত্র ১০ টাকার কিনে লাড কক্তুন 


আনন্দ পুরষ্কার 


১ম পূরক্ষার ১টি $ টেলিভিশন ডষ্ঠ পুরচ্চার ৪ট্টি £ পবেউ রেডিও 
ময় ০ ১টি $ টেলিভিশন এয = ৫টি ঃ ১০০ টাকার বাই 
তয় = ১টি £টেপ রেকভার ৮ম ০ ৫টি £ ৭৫ টি 
আর্থ ., ১টি? ৩ ব্যাণ্ড রোউও ৯ম = ৩৩টি ৫০ » 
৫ম = ইটিঃ১ ৯ ১০ম , ৫০08: ২৫ ৮», ১» 
সময়সীমা £ আষাঢ় মাস (১৬ই জুলাই)। 
বিভিন্ন জেলার পরিবেশক 
1 দীপিকা ডাকা উ/উন ল)ইত্রেরী 
bbs Lgl ২১/২২ প্যারীদাস রোড ৩/১ বাংলাবাদার, চাকা-১ । 
২0 ed tty রোড ঢাকা”১।, মানক। পাবলিশাস 
চাচা-১। বুক মা ২৪২/৪ নিউ সাকু'লার রোড 
১ এ ১৮৫ গভ: নিউ মার্কেট সালিবাগ, চাকা-১৭। 
মেসার্স জামান ট্রেডাস 
৬২ খিলগাঁও হালী পাড়া ক ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরী 
স্বানপু রা রোড, চাক।। ইউনিভাসিটি বুক ডিপো বার , চাকা-১। 
বিচিত্রা লাইৱেরী ১৮৭ গভঃ নিউ মার্কেট বিচির 
ছি-১, মৌচাক সার্ফেট ঢাকা। ৫৮ প্যারীদাল বোড 
চাকা-১৭। বিয়াত কুক সায়াই চাকা-১। 
পুধিবর লিঃ ১১০ গতঃ নিউ নাৰি জাতীয় সাহিতা প্রকাশনী 
২২ প্যারী দাস রোড, চাকা-১ চাকা) ১০ পুরান। পলস, চাকা । 
ক্যালিইাল লাইব্রেরী বই ঘর ইন্টারন্যাশনাল বুক এজেন্সী 
আগারগাঁও পভ; বার্কো ৬৭ প্যারীদান রোড ১৫৯ গত: নিউ মার্কেট 
শেরেবাংলা নগর চাকী-১ ৷ ঢাকা । 
ঢাকা-৭ ৷ বর্ণ বিচিয়া নলেজ তি 
বেল লাইব্রেরী ৬৭ প্যারীদাস রোড ১৮৯ গভঃ নিউ হার্কেটি 
৫৮/১ প্যারীদাস সোড ঢাকা-১ ঢাকা-০ । 
চাকা-১। মিজান বুক হাউজ ফেয়ার ভিন 
পুথিঘর লিঃ ১ পাৰ্বীদাস রোড ১৮৪ পতঃ নিউ মার্ষেট 
৭৪ ফরাশগজ, ঢাকা-১ চাকী-১। চাকা। 


১৩৮ 


চাক! জেল। 
টাউন লাইব্রেরী 
বুলীগঞ্জ, চাক । 
সবুল লাইব্রেরী 
১৫৯ নিউ সার্কুলার স্বোচ 
চাকা ৷ 
বুক মাট' 
নক্রথিংপরী, চাক) ॥ 
পপুলার লাইব্রেরী 
নিকগঞ্স, ঢাকা । 
কদতরু লাইত্রেরী 
, চাকা। 
মানিকগঞ্জ বুকস এণ্ড 
স্টেশনারী হৃউস 
মানিকগ্ত, ঢাকা । 
স্টুডেন্ট ওয়েজ 
৯ বাংলাবাজার, চাকা-১ । 
আদৰ প্রকাশনী 
২১/২২ প্যাবীদাস রোড 
চাকা-১। 
মানিক আদার্স 
২৬/১ থীন রোড, ঢাকা-ও | 
বুক স্টল 
নরলিংপী, চাকা । 
স্বজনী 
রেলওয়ে বুক স্টল 
কমলাপুর, ঢাকা । 
হুক লাইব্রেরী, 
০১ বালিবাণ বিপনি বিতান 
চাকা-১৭ ৷ 
বই বিতান 
নারায়ণগঞ্জ, চাকা ! 
বুক বিউষ্টি 
১৯১ গভঃ নিউ বার্কেট, চাকা । 
সিছেস্বরী বুক সেন্টার 
৭৭ দিচ্ধেশ্বরী রোড, ঢাকা-১৭ 1 
বই বিপাপ 
মারার়পগঞ্জ, ঢাকা । 
বিছ্বামিল্ল। কিতাব ঘর 
মাদিকগঞ্জ, চাকা ) 


কুষ্টিস্া জেলা 
সংবাদ বিতরণী 
বিরাছন্দৌলা। সড়ক, কুণ্টিয৷ ৷ 
আমল বুঝ হাউস 

এন. এল. রোড, কুছিউনা ॥ 


ডেল্টা বুক মাষ্ট 
৭৭ গিরামস্মৌন্ল। সড়ক 
কুছিউরা । 


সিলেট জেলা 
শ্রীসক্জ্রী লাইব্রেরী 
সৌলতী বাছার, সিলেট । 
চীন বুক স্উল 
টলাগড়, লিলেট। 
জনতা জ। ইত্রেরী 
আস্বরধানা, সিলেট । 
পপুলার লাইভ্রেসী 
ফেব্ুগঞ্জ. লিলেট 
নিউজ গেল্টার 
শ্বীমংগর, সিলেট ৷ 
সুলতানিয়া লাইব্রেরী 
হবিগঞ্জ, সিলেট । 


১৩৯ 


সিলেট জেলা। 
কিতাব মহল" 
সুনাহগজ- সিলেট । 


ইঘর 

হবিগঞ্জ, সিলেট । 
বাতা বিতান 

২২৭/৩ সেণ্টান রোড 
যৌলতী বাথাত সিলেট । 
দিল্পাবাজার, সিলেট । 


fetal SE 


গোপেশ বুক সেস্টার 
আলকৃঠি সিলেল।, 
সিলেট । 


খুলল] জেন্বা। 

প্রগতি বুক সংস্লাই 

২ আহ্‌ লাদ আহলেদ তোত 
খুলনা । 

মনীষা পরস্থাঙ্গার, 

কে. ভি. হোঘ রোড, খুলনা ! 
দৌলতপুর বুক (পো 
দৌলতপুর, খুলল ॥ 
আজাদ বুক ডিপো 
নাতক্ষীরা, খুলন। ৷ 

নিউ বুঝ এজেন্সী 

কে. ডি. যোথ রোড, ধূলন৷ | 
জেনারেল বুক একচেজ 
কে. ডি, ঘোষ ৰোড, 
খুলনা। 

ভাব বন্থালয় 

নল শরীফ, খুলনা । 
বাবুল প্রত্থ প্রকাশে 





দৌলতপুর, খুলনা ॥ 
পদাল ত্রাদাস ৩৯: 
লৌনতপুর, ঘুলল] | src 


ff ¢ 


চট্টগ্রাম জেলা 
ছান্পসঘা লাইব্রেরী 
সাতকানিহা, চটটগ্রাৰ । 
উপল ট্রেডস 

১৪ সিটি কলেক বা: এলাক। 
চট্টযাৰ । 

শ্রপতি ট্রেড 

১৫৪ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম । 
স্তুলিস্তান লা ইত্রেরী 

নিউ মাকেট, চট্টগ্রাৰ । 
মৃতন সাহিতা ভবন 

হাটি হাজারী, চট্টুগ্রীাৰ ৷ 
পিপলস বুক এজে/সী 

৯১ স্টেশন রোড, চট্টখাম। 
কমরেড ল৷ইরেরী 

৩৯৩ সিরাদ্বম্বোল। রোড 


ময়মনাসিংহ জেলা 
পারুল লাইব্রেরী 

গাঞ্ছিলার পাড়, হয়ননশিংহ 
কিশোর বুক হাউ 
কিশোরগত, নযলনলিংহ ॥ 
িতাদী লাইন্রেরী 
গফরগীও, ময়লললিংহ । 
বীদাগালি বুক ডিপো 
দূ্পাবাড়ী রোড, নরযসলিংহ | 
কৰীর লাইব্রেরী 

গাদ্গিনার পাড়, নয়সনসিংহ । 
সংকলন 


৯ দি. কে. থোদ স্োড 
এয়ৰনসিংহ | 


মেজন। লাইব্রেরী 
তৈরবব বাছার, যয়ননসিংহ । 


শাহজাহান লাইব্রেরী 
গাঞ্গিলার পাড়, বয়বনসিহে । 


মেসাসঁ ভাক্বন্ধ লাইব্রেরী 
বাজিতপুর, বয়ননসিংহ । 


ৰংপূৰ (জল৷ 
প্রভিচিসরাল লাইব্রেরী 
স্টেশন প্রোড, রংপুর । 
কোহিন্যা লাইব্রেরী 
স্টেশন রোড, রংপুর | 


ইস্ট বেগল লাইব্রেরী 
স্টেশন রোড, রংপুর | 
ব্িচিন্লা বিপলি 
আলনগর, রংপুর । 


ঘংগুৰ জেল 
শিজধী লাইত্রেনী এণ্ড 
ভ্যারাষ্টষটি চেষ্টার 
প্রোবিন্দগঞ্জ, রংপ্‌র। 
বইছর 

কুড়িগ্াল, রংপুর । 
বাংলাদেশ বুক 
কর্পোরেশন লিঃ 
ল্টেশল লোড, রংপুর ॥ 
নতুন বই বীথি 

, রংপুর । 

নথ বেসন বুক ডিপো 
স্টেশন রোড, রংপুর । 
ফেরদৌসী লাইরেরী 
স্টেশন রোড, রংপুর ॥ 
পূৱিঘর 
স্টেশন রোড়, রংপুর । 
টাঙ্গাইল (জল৷ 


(১৯ রোড, টাদাইল। 
আহেম্মদীয়া লী 
নিউ দর 


বইপন্ত 
ভিক্টোনিয্া প্রোড, টাঙ্গাইল । 


রাজশাহী জেলা 
বৃইপন্ত 


ৰাজশাহী জেল। 


জানন্দ মেলা 
নওস), রাঘশাহী । 


প্স্তকলয় 
নগ্গা, রাছশাহী । 


ইউরেকা বুক এজে-সী 
৯ নিউ নার্কেট, স্লাজশাহী। 


নর্থবেসতা প:ৰলিশ।সঁ 

নওগা, রাজশাহী । 

কিশোর লাইবে 7 

নওযী, প্রাশাহী । 
ফৱিদপ_র্ল জেলা 
মোসলেম স্টোর এণ্ড লাইব্রেরী 
রাজবাড়ী, ফরিদপুর । 

বই বিতান 

চক বাদার, ফরিদপুর । 


hres ডিপো 
বা হুর 


হাত ভাণ্ডার 
গোপাল, ফরিদপূর । 
ইসলামিয়। বুক ডিপো 
চক বাজান, ফরিপুর ) 


ছান্বঞ্চু লাইব্রেরী এণ্ড 
স্টেশনার্স 


রাদবাড়া, ফরিদপুর । 


জামালপন্ত জেলা 


তারকা বুক সেন্টার 
স্টেশন রোড, জানালপুনু । 
সন্্থতী লাইব্রেরী 
শেরপুর, আলানপুর । 
জছ্ছিমিয়া লাইব্রেরী 
লরিদাবাড়ী, ভানালপুর । 


ঘাজা লাইব্রেরী 
ভামালপূর । 


* ১৪২ 


নোয়াখালী জেল) 
লাহজ।ছান বুক স্ট্োর্স 
নাইজদী কোট, নোরাখালী । 
বুক সে-টার 

মাইন কোর্ট , ননায়াথানী । 
প্থিঘর লিঃ 

চৌনুহলী, নোয়াখালী । 
সুমিতা লইত্রেদী 
ফেনী, নোস্বাখালী ৷ 
দীন লাইব্রেরী 

ফেনী, লোগাখালী ॥ 
সবুজ লাইব্রেরী 
ফেনী, নোয়াপাসী ॥ 
ফিরোজ লাইন্রে নী 
ফেনী, লোরাপালী । 
হক এণ্ড হক 

ফেনী, নোসাসানী । 
ফারুক লাইব্রেরী 
চৌনুহনী, লোনাবালী। 
এমদাদিয়। ল।ইব্রেরী 
ফেনী, লোয়াপালী । 
শাজাহান লাইব্রেরী 
ফেনী, নেদ্রাগালী ॥ 
কলক্ঠ প্রকাশলী 
চৌবুহলী, নোয়াখালী । 
তাজ লাইব্রেরী 
চৌনুহনী, নো বালী ॥ 
ম্যাগাজিন হাউজ 
চৌবুহশী, নোয়াখালী । 
বুককাযা শু 

লক্ষ্মীপুর, নেনাখানী । 
সাহিত্য প্রকাশনী 
চৌমুহনী, ণোগ্রাখালী। 
হক লাইব্রেরী 
দত্তপাড়া, নোয়াখানী। 


নোল্লাখালী জেল। 
কোহিনূর লাইরেরী 
রাহ্ছগঞ্জ, নো্তাৰানী । 
আজিজিয়া লাইব্রেরী 
চাটধিল, নোরাখানী। 
পট্‌য়াখালী জেলা 
স্বীণাগানি লাইব্রেরী 

প্রান বাডার, পট্লাখালী । 
পাবনা জেল) 

উলকা লাইব্রেরী 
লিরানগচ, পালন। । 
ওরিয়েন্টাল জাইত্রেরী এও 
হালকষ্টি ক প্রিন্টিং প্রেস (লিঃ 
শিরাগঞ্জ, পাবনা। 


বরিশাল জেলা 
ওরিয়েন্টাম বুক ভিগে। 
সদর ৰোড, বরিশাল ৷ 
বুক হাউজ 

কাটখালী. বরিশাল । 
বাণী বিতান 

88 সদর রোভ, বন্ধিশান। 
বই বিতিন্রা 

বৈঠাকাটা, নাগরপুর 
বরিশাল 

বুক সেসহেটি 

সদর রোড, বহিশীদ । 
জাহিদ ক্রাদাস 
ঝাৰকাঠি, বরিশাল । 
কোহিনূর লাইব্রেরী 
ভাগারিয়া, বরিশান । 


ডিল 
কর রোড, বঙ্িণাল । 


যশোর জেলা 
(কোহিনুর লাইব্রেরী 
সুঘিব সড়ক, যশোর | 
লাইব্রেরী 
ক সৱক, গোর । 
শৈসক্পা বইঘর 
শৈলকুপা, হশোর । 


যশোর জেলা 
বই বাঁধি 

হশোর | 

কোরনে মজিল 
দড়াটান৷ রোড, যশোর। 


হাসান বুক ডিপো 
দড়াটানা তোঁড, যশোর ৷ 


নৃরআ:ঘ।ন লইত্রেরী 
মুজিব সড়ক্ষ, যশোর ॥ 
বাংলাদেশ লাইব্রেরী 
তনগজ, নড়াইল, যশোর | 
পগুলার লাইব্রেরী 
দড়াচান৷ রোড, ধণোর। 
জনতা আাইরেরী 
নড়াইল, ঘপোর । 
মাগুরা বুক সঞ্লাই 
লাগা, যশোন । 
পপুলার লাইব্রেরী 
ঝিনাইদহ, যশোর । 
সেণ্টার 

১ যশোর । 
জ্সনা স্টোর্স 
লোহাগড়া বশোর। 


মু্ধারার তৃতীয় আনন্দ গুরঙ্কার'-এর ফল 
স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মার্চ মাসে ঘোষিত এবং ই এপ্রিল '৮০ 
তাতিখে ড-এর ফল 


কুপন নং নাগ ও ভিকালা 
১ন পুরস্কার টেলিভিশন ৪8৫২৫ হোকেন্সা খাল, খানাপাড়া, টাংগহিন ৷ 
২ পুরস্তার ৩ ব্যাণ্ড রেডিও ১১২৮৮ ভজদেব, নৌলপী সালাহ, গিলেট । 
তথয পরস্বার ১ ব্যাণ্ডরেডিও ১১৪১৮ রাখী সরকার, ৭ শ্যাঁল। প্রসাদ লেন, চাক্ষা । 
ঘর্থ পুরস্কার পকোট নেডিও ৯১৭ম  মিসেপ পারতীল গাজার. ওপ্রপাড়ী, নংপূৰ ৷ 


৫০ টাকা দামেত্র ২৫টি মুক্তধার। প্রকাশিত বইয়ের পুরস্কার 

কুপন নং নাম ও ঠিকানা 

৭০৯৩ বজনু, প্র/বই বীখি, ধপোন । 

৪8৪১২ নিসেস কোহিনুর ইসলাম, প্/রধিকুন ইসলাম. পর্দ আদালতপাডী, টাংগাইল | 

২০৫১ ম্ুবনচ্্র চক্রবর্তী, ২১/২২ পণলীদাস রোড. চাকা । 

২৫৩০ খণেশ্রকুবাত সাহা, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা ) 

৭৭৪৯  উৈয়েবুর আনন, ৪ নিলপাড়া, খুলনা 

২৬৮০ ওলিউন ইসলান, শেয়ে বাংলা নগর, চাকা ॥ 

৫৯৮২ সারৰিন স্লাজ্জাক ব্রিনিয়াস, পুরাতন কসবা, পিটাসন সড়ক, ঘশোর । 

১৬৮ চঞ্চল গুহ ঠাকুরতা, পুরাতন বানার, পট বাখানী । 

২৫৪২ শিশ বাণী, ভাগলপুর লেন, চাক । 

৫২৮৭ এ.কে. এব. রফিকুল হক, সত্বকারী শিক্ষক, শেরে ঝাংলা নগর, সরকারী 
বালক উচ্চ বিদ্যালয়, চাকা । 


৪৮৭০০৪৮৮০০০ দু 
& 


১১ ৮৮৪৫ এলারুল হক, রংপুর ৷ 
১২ ৫৩৪০  শাহ্বাবুদ্ধিন আহানেদ, আল আবিল প্রেস, নরদিংগী, চাক । 

১৩ ১১৭৩০ বাচ্চু, ১৪৮ কে.ড়ি. এ. নিউ ষাকেট, খুলল । 

১৪ ২৭০৯ লিংআাবদূল সোবহান, তাঁতী বাছার, চাকা ) 

১৫ ৩১৪৯ সমদল হুক চৌধূরী, এডভোকেট, নৌলভীবাডার . দিরেট । 

১৬ ৭৪৮১ লিল অনিমা দে, বাউত্তল৷, কুলিলা । 

১৭ ২১৯ শোভ৷ রানী ওহ ঠাক্রতা, পুরাতন যাদ্রার, পট,রাখালী। 

১৮ ৬৪৮৬ হো: বাকী বিল্লাহ, স্নাতক ছাত্রাবাস, সন্রকারী এ. এম. কলেছ, ময়মনসিংহ । 


১৪৩ 


ক্ৰমিক নং কূপন নং মাম ও ভিকানা 


১৯ 3২০১০  নিগেপ কত্রল! রায়, লাইন রোড, বরিশাল । 

২০ ১০৩৬৪ গিশীবানা লস. বতনদী, গলাচীপা, পট্যাখালী । 
২১ ৬৪২৪৫ ওয়ালিউৰ রহৰান, বশোন । 

২২ ১২১৩৭ অসীম তাঁজকপার, লাইন রোড, বরিশাল ) 

২৩ ৭৯৬ ছি এ. কাদেরী, শেরপুর রোড, বগুড়া । 

২৪ ২০১৪ সুক্তি রানী, ২১/২২ পাার্রীদাস ঝেড ঢাকা । 

২৫ ৭৫৭৫ বাবুল সাহা, দর্গাপ্‌র, নোয়াগালী 1 


২৫ টাকা দামৱ ৫০টি মুক্তধার। প্ৰকাশিত বইয়ের পুরস্কার 


> ৯৪২৫ লাকী, দক্ষিণ ওপ্তপাড়া, রংপ্স। 
২ ২৩৪০  নেবেক! দালান, ৩০ এলিফণাণ্ট কোড, চাক। ॥ 
৩ ৬৭৮০ নো: ছাহাক্সীর হোসেন, আড়ন বাভ়ীর৷, ঈশ্বরদী, পাবন) । 
8 ১০৪০৫ আব্দুল গফুর (সোহেল) শান্তিনগর, চাক । 
৫ ৪৮১০ ছাপ্তিরালী দেবী, বইঘর, কুটর হাট, কেনী, নোরাখালী । 
ঙ ৪৯৩৮ পৃতুল নাগ, প্র/স্থখেন নাগ, ফেনী, নোয়াখালী । 
৭১৩৬ বুভিব, কাজীপাড়া. যশোর । 
৬ ৭০০৮ স্গেদাউল করিব, ইছাপুর, বশোগ । 
৯ ৮২৭৯ বাব্‌, গণি আট প্রেস, চৌনুহসী, নোয়াখালী । 
১০ ২৮০২ ভোনানাৰ চক্রবর্তী, শাস্তি লন, হাষলাপাড়া। হ়মনসিংহ । 
১১ ২৭১৮ হো ফষেছ হোসেন, প্রাহবডৈকালী, পো: তারানগর, ঢাক । 
১২ ২০৫৮ স্থবনচপ্র শর্বা, ২১/২২. পানী দাস রোড, চাক । 
১৩ 8১২  শানীন তুহিন, লাইন রোড, বরিশাল ॥ 
১ ৮৩০৮ অন্রিয়ম, বি ৪১৬, উপ শহর, রাদশাহী। । 
১৫ ৩৪০৯ হিসেস যোহলীন ফারুক, লানবাগ, ঢাকা । 
১৬ ৬৩০৬  ফরিদ৷ খাতুন, বশোর । 
১৭ ২৩৩১ আনাৰ আবিদ আনী ভূ'ইয়৷, ভৈষের কুট, ক্ষিল্ন।। 
১৮ ১০১৪৪ নাহৰ, প্রযরে, পপুলার লাইবে রী, বাণিকগঞ্জ, চাক) । 
১৯ ৪৩১৭ হাহযুদ কাৰাল, পূর্ব আদালত পাড়া, টাঙ্গাইল । 
২০ ৬৩৪১ কোরান মিল, কলান্সোয়া। খুলনা ) 
২১ ২৪১৯ যাদব নালাকার, ৫৫ প্যারীদাস রোড, চাক। । 
২২ ৩৭ আঃ সাত্তাত্র, বাণিকগঞ্, ঢাকা । 
২৩ ৬২১৯  কোঙ্ান নরিল, কলারোয়া, খুলনা 1 
৭৪ ২১০২ যনোরলী শর্মা, ২১/২২ প্যারীদাস রোভ, চাকা । 
২৫ ০০২৯ পলাশ, প্রযক্ষে-মো: বুদ্ধিব্ত রহমান, াগরা, কু্ট্য। । 
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90 ৩১৬৭ 
বইয়ের খৰ্ব ১৯ 


২৫ টাকা দামেত ৫০ট মুক্তধ্াত৷ প্রকাশিত বইয়ের পুতদ্ভাত 
কমিক নং কুপন নং 


নামও ঠিকানা 

সৈয়দ আবীর আলী, রাদবাড়ী, ফরিদপুর ) 
সাহববৃত্র ব্হনাল বান, টাঙ্গাইল ॥ 

পদ্যা। রানী সাহা, পুরান বাদার, পটরাখালী ॥ 

লো: বুজিসুর সুহান, সাং টাবটা, পোঃ ইলিরটগর, কৃষিল্রী 1 

সব ওহ ্াকুরতা , পুরান বাছার, পট,য়াগালী ॥ 

লো: বুদিবুব রহবাল, সাং টানটা, পো: ইপিছটগঞ্, কুৰিল্লা ॥ 

শী বুক্স্দলান বায়, সদন নোহন উচ্চ বিদ্যালয়, চৌৰুছনী, নোয়াখালী । 
স্ুসূল চক্র পর্ব, ২১/২২ প্যারীদাস রোড, ঢাকা ) 

নির্বীন ক্ষসানা, প্রযত্তে ৰো: আঃ নতিফ, ৪৮, এল. এস. রোড, কুষ্টীর।। 
প্রতিভা রানী কুণু, পট্টরাখীলী । 

সুবল চন্ড চক্রবর্তী, ২১/২২ পারীদাস রোড, ঢাক) । 

ফটিক চন্দ, সিলপুর, কুনি্ন৷। 

সায়েদা আগতার, ১১, কে. ভি. সাব-চ্টেশন, তেও, চাকা । 
শিল্পী রাণী মত্ৰদার, ২৩/২ পি. লি. বানাজী লেন, ঢাকা-১। 

মে): ইলিয়াছ খশকার, গপ্তপাড়া, রংপুর । 

বুক চক্রবর্তী, স্টেশন রোড, মোহনগঞ্জ, বয়বনপিংহে ॥ 

যোবেদ। বেগৰ, মানিকগঞ্জ, চাক ॥ 

মালিনা, চৌনূহলী, লোলাখানী । 

শ্রী উজ্জনকুষার সাহা, ১২১ হৃথীকেশ দাস রোড, চাক) ॥ 

সো; লোলায়নান, সাইদানী কোর্ট, নোয়াখালী । 

মিসেস ফেরদৌসী খাতুন, আলিনপুর | 

বিপুবক্ষাত্র শর্বা, ২১/২২ প্যারীদাস রোড, চাকা । 

শুশ্রা, প্রন্বরে-কাদল কুমার ঘোদ, বরিপাল ৷ 

হিলেল সুফিয়া বেগৰ, বুলসেঙ্ক পাড়া, ব্রাহ্ধণবাড়ীয়া, ুনিরলী। | 
লো: লঘক্ুল ইসলাম, ৩১৪ এলিফ্যাণ্ট রোড. ঢাকা 


১৪৪ 


একুশের সাহিত্য পুরস্কার ১৯৮০ 





প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা 
১৯৮০ £ ঘোষণা 


লাংনা ভাশ। ও সাহিত্য চর্চার বাধালে একুপের 
চেতলাদ উদ কলার উচ্দেশো প্রতি বছরেন যত 
এ বছরও সুপানা ছা্রহাতীদের হন্যে বন্ধ প্রতি- 
খোণিজ আহবান কবেছে। এ-প্রতিযোগিত৷ বিশ্ব 
বিপ্নালঙগ, বহানিঙ্গালর ও বিদ্যালর এই তিল 
নিভাগের ছারহাতীদের হন্যে অনুষ্ঠিত হলে । 

ফ-বিভাগ ॥ বিএবিদ্যালরের ছাতছ্ায়ী 

বিষয় £ স্থাদীলতা উত্তবকানে সাংলাদেশে 
তোমার প্রিদ প্রাসপ্তিক । 


প্-বিডাদ £ অহাবিলালয়ের ছাতছাতী 

বিষল্প 3 স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে 
তোমার প্রিয় উপন্যাসিক । 

গ-বিজাগ $ বিদালনের ছাচছাযী 

বিষ £ স্বাদীনত৷ উত্তরকালে বাংলাদেশে 
তোমার প্রিয় নেখক | 

প্রতি বিভাগের জনাট প্রন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
পুরীর যখাকরনে পাঁচশ, তিনশ ও দশ টাকা! 

[ গ্তাক প্রচারের জধেক নগদ টাকায় এবং 
অধেক মুগ্রারা প্রকাশিত বইয়ে দেওয়া হবে।] 

শিক্ষা প্রতিঠানে্স বা বিভাপীর প্রধালের 
সাঁটি”ফিকোটসহ প্রবন্ধ পাঠানোর ও শেষ তারিখ : 
৩১শে অক্টোবৰ ১১৮০ 
শ্িক্কানা : বুজ্তবারা, ০৪ ফরাশগঞ্জ, চাকা-১ 


প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ১৯৭৯ $ ডল 
ক-বিভাগ $ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী 


প্রছম গুরজমর 





লোহা আবদুল ছিদ, প্রশাসন শাখা, 
পার্সোনেল বিভাগ, বাংলাদেশ বাংক, হেড অফিস 
(পাচ তন) চাকা । 


১৪৬ 


খ-বিভাগ £ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাঘ্রী 
ভিতীয় পুর্ন 


ফাক্ষী খলিল উল্লাহ্‌, ৩০৫ সূর্ঘ সেন হল, ঢাকা 


বিশ্ববিদ্যালয়, চাকা । 

তৃতীয় পুরদ্ার 

গোলার শকিউদ্ছিন শফিক, ১, সর্থ সন্মান, ক্রমিক নং 
৬৪. লোক প্রশাসন বিভাগ, চাক) ৰিপুৰিদ্যানয়, 
চাকা । 

প্রথম পুরজ্যর 

আৰু বহন্যদ রইচ, শেষ দর্ঘ লবন, বাংলা বিভাগ, 
সরকারী এডওয়ার্ড কনের, পাৰদ৷ । 

ছিতীয়৷ পুরজ্সর 


খোছাঃনদ আতাহার আলী, শেম বর্ষ সমমান, বাংল) 


বিভাগ, সরকারী এভওরার্ত কলেজ, পাবনা! 








এ. আর, যোবারের আহ.মেদ, সশহ শ্রেণী, ক্ৰিক 


১, দাউদ পাবলিক খুন ও কলেছ, যশোর 
ন্‌ » যশোর । 


তৃতীয় পুরজ্ার 


যাছুদা আক্তার, ক্রবিক লং ২, দশম শ্রেণী, 
আবাসিক আদৰ্শ বালিক বিদ্যালয়, সহমলসিংঘে ) 


নয় বছরের বই 





১৯৭১ 
মুক্তিতুজ্ধের বই 
১) বক্তা বাংলা উনিশ জন প্রাবন্ধিক ৯০০০ 
২) বাংনাদেশের গেরিল) বৃদ্ধ আৰু সারীল ৯৭৫ 
৩1 যানোদেশেস বৃক্িযদ্ধ কলিক্ষাত। বিশ্ববিদ্চালয় বাংলাদেশ 
লহারক পলিতি ৫৫০ 
8) রজান্ত মানচিত্র আব্দুল ঘাফিত ৯০০ 
৫1 জপ্রত বাংলাদেশ আহমদ হফণ ৫৪০ 
ও) পিত্ত ধড়হগ্র ও বাংলাদেশ পোলাৰ অহীউদ্ছিল ৩০০ 
৭) আমার অনভূষি : নুতিব বাংলাদেশ ধনচর দাশ ৮০০ 
৮। বাংলাদেশ কখা কর আব্দুল পাক্‌ ফ্কাৰ চৌধুরী ৯:০০ 
৯। প্রতিরোধ লংগ্রাহে বাংলাদেশ সতোন সেল ২০০ 
উপন্যাস 
১০! অভিপপ্র নগরী লাতোল পেন ১০০০ 
১১। পাপের লম্তান ও ১৫:০০ 
১২। আলবেকনী থু ১৩৫০ 
১৩। পুরুষবেৰ হু ১৪:০০ 
১৪ কদ্ধঘার মুকপ্রাণ খু ১০৫০ 
১৫। লাও নশ্বর ওয়ার্ড খু ১০৫০ 
১৬। শেরান। শু ৯০০ 
১৭। সূর্ধ তুষি সাখী আছহদ ছফা ৯০০ 
১৮। জীতাসের হাসি শণ্তকত ওপবান ৪:০০ 
১৯। গনলী ত্র ১৩০ 
রছারাচনা 
২০। আইনের চোখে স্বামী শামন্থুর রহহান ১২০০ 
চছাটসম্জ 
২১1 সন্াটের ছবি আব্দুল গাফফার চৌধুরী ১০০০ 
২২। নেত্রপথ শওকত ওসবান ১০:৪০ 
২৩। অরপ্রহর লয়দার জয়েনউদ্থীন ০০০ 


১৪৭ 


সমালোচনা সাহিত্য 


২৪1 কবিতার কথা৷ ও অন্যান্য বিবেচনা শৈয়দ আলী আহগাল ২০০০ 
২৫ । বুষলিম মানস ও বাংল! সাছিত্য ডঃ আনিমুভ্চালান ২২৪০ 
২৬। দদক্রল কাবা সবীক্ষা আতাউর বহাল ১৬০০ 
প্রবদ্ধ সাধিতঃ 
২৭) সবক্কালীন চিত্ত৷ আৰ্ল হন ৮০০ 
কবিতা 
২৮। প্রেলাংতর রক্ত চাই নির্দলেশু গুণ ০:০০ 
বিবিধ 
২১। নহাৰিয়োঘের কাহিলী সতোন যেন ৭:০০ 
৩০1 নসনার যুদ্ধ ত্র ৪:০০ 
৩১। চাকার চিঠি--১ন খন্ড সরলানন্দ সেন ১৮০০ 
নাটক 
৩২। জীতাসের হাসি শওকত ওসমান, নাট্যরূপ £ রানেশু 
বঙুবদার ২০০ 
শিশ-সাহিতা। 
৩৩। পাতাধাহার ( কিশোর গর) সতোন লেন ৮০০ 
*মোউ সংহ্যা : ৩৩ 
১৯৭২ 
বুকিকযুদ্ের বই 
৩৪। জাগ্রত বাংলাদেশ (২য় সং) খআহরদ হুক ০1০০ 
৩৪ । বাংলাদেশের গেরিনাযৃদ্ধ (২ সং) আবু সারীখ ১৫ 
৩৬1 পিণ্ডির ঘড়যস্ত ও বাংলাদেশ (২য় সং) পোলার নহীউদ্ছিন ৩০০ 
৩৭0 Bangladesh My Bangladesh স্লামেন্দ বদুবদার ১০০০ 
৩৮) বাংলাদেশে গণহত্যা) ফজলুর রঘ্বনান 860 
৩৯) নি:শব্দ মাত্রা আনাউদ্ছিন আল আজাদ ২০০ 


80। বাংলাদেশের বুক্তিবৃদ্ধ ( ২য় সং) কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ 
সহায়ক দমিতি ৫৫০ 


প্রবন্ধ সাহিত্য 
৪১। বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস আৱনদ ভূফা ৬০০ 
জ্ঞাসিক সাহিত্য 
৪৭) পুনৰ্দন্ন ছিনেত্রনার রায় ১০০ 
“সোট সংখ্যা £ ৯ 


১৪৮ 


৪৩। 


৪৪। 
BG! 
Bb 
8৭1 
৪৮। 


৪৯। 


৫91 


GB! 
9০1 
৫৩। 
0৭। 
Gv 


১৯৭৩ 


স্মুতিচারপ 
কালী নকুল ইসনান : গ্ৰ্তিকথা নৃদ্রাফফর আহৰদ 
ক্রাঙ্িক সাহিত! 
রজনী বন্ধিনচহ্র চাটোপাখা।ত 
কপালকুণ্ডলা ও 
ইশিরা এর 
হৃণালিনী ত্র 
ৰুগলাদূৰবীর ও বাবানাণী ত্র 
প্রবন্ধ 
কনলাকান্তের দপ্তর বন্ধিলচন্্র চট্টোপাধ্যায় 
যোৌলবিজ্ঞান 
বিবাহ বঙ্গল আবুল হাসান! 
“মোট সংহ্যা চ ৮ 
১৯৭৪ 
শিওএ4কুশোর সাহিত্য 
জীবনী 
ইংরেজী সাহিতোর থাদশ সঘ ডঃ পতভাপ্রসাদ সেনগুপ্ত 
রীশ্রনাখের এর ঞঁ 
কিশোর গজ 
গয়ে শেক্সপীয়র ডঃ সম্ঞপ্রসাদ সেনও্রপ্ত 
সমাজোচন। সাহিত্য 
মধুসুদন ও নৰদাপৃতি ৰোৰাশ্বের আনী 
ইংরেজী সাহিত্যের বুপরেখ। খোপান হালদার 
সংস্কৃতির রূপান্তর জজ 
নর কাৰ্যদনীক্ষ৷ আতাউর রহহান 
বিশ্বগান্বিত্য খোবাশ্বের আবী 


১৪৯ 


২৫0 


৪৫০ 


৭10০ 


৩০০ 
৮:০০ 


১০০০ 


৫৯ 
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৬ 
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৮০। 


LN 
৮২ 
৬৩) 


৮৪1 


bol 
৮৩। 
৮৭। 
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সমালোচনা সাহিত। 
বাংলা লাছিত্োর রুপরেৰ! (প্রথন বও) গোপাল হালদার 


ত্র (ছিতীর খণ্ড) ঞ 
Incroducing Nazcul lam Serajul slim Chowdhury 
মুক্তি সংথালে নাসের আনিস সিদ্দিকী 
আধুনিক আশ্রবী সাহিত্য আবদুস লাতীর 

প্রবন্ছ সাছিতা 
তকিচে পোৰ (সিরাজুল ইসলায চৌধরী 
সাহিত্যে আগন্তক প্রভু আনাউদ্ছিন আল আজাদ 
শিল্পীর লাবনা এ 
শুতবুদধি আবুল ফল 
সকালীন চিন্ত) (ক্র সং) প্র 
সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ EE) 
স্বপ্ন ও সত্য গোপাল হালদার 
ননীঘা নঞ্ুষ। (১৭ খণ্ড) ডঃ: নুহস্মদ এনাসুল হক 
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আবদুল হান্নান কোরায়েশী 
বোকা আইভান লিও টলট্য় অনুবাদ ৪ 
করেছ আছনদ 
গ্ বলি গর শোন আবদুল হাফিজ 
রূপকথা 
তিন হ্রা্গার সোনার দোহর আনসার উদ্দিন আঁহসেদ 
তেরে৷ নদীর পারে আতোয়ার রহমান 
আলীফ লাইলার গল্প নোহাম্বদ নাসির আলী 
দরিয়ার বুকে লিম্পবাদ কাম্থী আবুল হোসেন 
হুরটি ব্মপকখ। হ্যাণস ক্রিশ্চিয়ান এণ্ডারসন 
সম্পাদনায় £: আলাদ চৌধুরী 
কিসনার হযলিস কারী আবুল হোসেন 
যাদুকর হনতা্গ লতিফ 
কিশোর কবিতা 
কাগদের নৌক) আশরাফ সিদ্দিকী 
পাগল। ডাষ্তার শান্তিসত। কাজী আবুল কাসেম 
ল্যেককাহিলী 
গ্রাম বাংলার হাসির গন আ.কা.ৰো. যাকারিয়া 
. সমালোচনা সাহিত্য 
লোক ফাহিনীর দিক্‌ দিগন্ত আবদুল হাফিয 
ষবুণূদন কবিকৃতি ও কাব্যাদর্শ সৈয়দ আলী আহসান 
কবিতা, ও প্রসঙ্গ কথা নোছাপ্মদ সাহফু্উন্নাহ 
কবিতার ৰাকশ্রতিলা বিপ্রদাশ বড়ুয়া 
বাংলা রোমাঞ্চ কাৰা পরিচয় আবদুল হাকিজ 
বৃত্তাবন্চ রবীশ্রসাধ সফ্কিউদ্বীন আহমদ 
প্রবন্জ সাহিতা 
শব্দের লীনানা জিছুর রহমান লিঙ্ছিকী 
নির্বাচিত প্রবন্ধ আবদুল সান্ান সৈয়দ 
দৃর্বনতার রৰীশ্রনাথ ও অন্যান্য প্রসদ জাবদুললাছ আৰু সারীদ 


৭০০ 
৭০০ 
০:০০ 
৭০০ 


৪:০০ 


৬০০ 
১৪-০০ 


৭০০ 
১৩০০ 
৯০০ 
৬০০ 


৯০০ 
৯০০ 
৬০০ 


৯০০ 
০০০ 


৬০০ 


১৫০০ 
১২০০ 
১৪০০ 
১৬০০ 
১০০০ 
১০০০ 


১২০০ 
১৬০০ 
১৬০০ 





২১১। ভাষ। আন্দোলনের হাদিপর্ব ৪০০ 
২১২) নির্বাচিত প্রবন্ধ ১০:০০ 
২১৩। বুষধিবৃত্তির লতুন বিন্যাস (২য় সং) ৬০০ 
২১৪। লালন সাহিত) ও দশন ১৮০০ 
২১৪) লাংপ্রতিক ধারার প্রবন্ধ ১৬০০ 
২১৬। প্রগতিশীল সাহিত্যের খারা ৮০০ 
২১৭। সাহিত্য চিন্তা ১৮০৩ 
২১৮ | নলীঘা বরুহা (২র খও) ডঃ নুহদ্ষদ এনামুল হক ১৮০০ 
২১৯। বুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ বদরুদ্বীন উর ২৪:০০ 
২২০। নানুষের জনা বিরোন তপন চক্রবর্তী ৮০০ 
২২১) সাহিত্য ্রতিহ্য বুল্াবোধ (২র সং) আবদুল হক ১৬০০ 
উপন্যাস 

২২২। প্রতিচিত্র রাছির। খান ১১০০ 
২২৩) হার নদী গ্রেনেড গেলিনা হোসেন ৬:০০ 
২২৪। ঘোতের স্বীপ গোপাল হালদার ১৩০০ 
২২৫) বটতলার উপন্যাস (২ সং) নাছির থান ১৩০০ 
২২৬৪ বর্শী দিন বন্দী রাত্রি বাণ৷ দাশ পুরকায়স্থ ৮০০ 
২২৭) বিষাদ সিদু মীর নোশারুরফ হোসেন 

নিফালিক্যান ১৮০০ 
২২৮) তেইশ স্বর তৈল চিত্ত (২য় সং) আলাউদ্দিন আল আজাদ ৬০০ 
২২৯। অনুকন্ত (২য় সং) রাদির। খান ৮০০ 
২৩০। কখলো। অন্যলনে (২য় সং. নোছহারুন ইসনান ১০০০ 
২৩১) নকিছান (ওয় সং) মাহবুব-উল-আলৰ ৩০০ 

ছোউগজ 

২৩২। আরো দুটি বৃত্যু (২য় সং) হাসান হাফিনুর বহষান ৯০০ 
২৩৩। অরণ্য পাখা ও অন্যান্য পল মাক্করুহ। চৌধুরী ৯০০০ 
২৩৪) মানুষ ইহাধীৰ গা ৯০০ 
২৩৫। রোধে অলে উপত্যকা আনিস্থুর রহযান ৯০০ 
২৩৬। ছায়া প্রচ্ছানা মিরা আবদুর হাই ১০০০ 
২৩৭) প্রভুভক্ত কুকুর নিরাভউদ্ছিল আত্বনেদ ১০০০ 
২০৮) সবুজের স্বপ্ন শীতের অরণা (২য় সং) হাসান আিছুল হুক ১১০০ 
২৩৯ ৷ কোক সশেশ মাহবুব-উল-আলন ২:৫০ 
২801 অসিরা (এব সং) মাছবুৰ-উ-আলল ৬০০ 


১৪৬ 


২৪১। 
২৪২। 
২৪৩। 
২৪৪। 
২80 । 
২৪৬ । 
৭৪৭। 
৭৪৮। 
২৪৯। 
২৫০। 
২৪১। 
২৫২ 
২৫৩। 


২৫৪। 
২৪০। 
২০৬। 
২০৭। 


২৫৮ । 
২০৯। 


২৬০। 
২৬১। 


২৬২। 


৯৬৩। 
২৬৪। 


৬৫। 


২৬৬। 


আবদুস সান্তার ৭০০ 
_ আহসান হাবীন 6০ 
ধুলোর সংসারে এই যা বোহাম্মদ রফিক L100 
বিনিল্ল কালের ভেল! আবুবকর সিচ্দিক ৮০০ 
যাসের ঘটনা আবিদ আজাদ রম 
পদ্মিনী শখ্খিনী নানাউল হক সা 
কৃচ বরণের কনো আশবাফ সিদ্দিকী ৬০০ 
দরে নাউন অক্রণাভ সরকার ৮০০ 
প্রৌয়ে প্রতিএযানি লাষযাদ কাদির ৭-০০ 
বিনষ্টের চিৎকার আছিজুল হুক ৭০০ 
রোগে ভিদদে বাড়ী ফের নাকি হায়দার kt 
বির দাই বেলা সাই আসাদ চৌধুরী ৮০০ 
খিন্াচিত ফ্ৰিজ সংকলন স্থফির। কামার ১৩০০ 
নাটক 
নাট্যৰ বমতাজউ্ণীন ৪৪০ 
সোনার ভিন আবদুল হক ছার 
এখন দুসেনয় (২ সং) আবদুল্লাহ আল নানুন ৪:০০ 
রমা রচনী 
কাল পেঁচার ডারেরী বকলন ২৬5০ 
অদৰিশ্বীন আলিদল তাদাকলৰ ৯:০০ 
লগুনের লাত রং কৃঘণ চন্দর ৮০০ 
কৃতি তারল 
রান্রবন্সীর রোছ্রানালচা শহীদূ্া কায়সার ১০০০ 
কাছী নঙরুল ইসলান £ স্ৰৃতিকখী বুঙ্জাকৃফর আহমদ 5০5 
রা জগ কাহিনী 
সাত সীতার অহুরুল ছক 2554 
জনুখাদ সাহিত! ; ছোটগল্জ 
আধুনিক আরবী গছ আবদুল সাতার wad 
আনিকা] পি, লিদোড, অনুবাদ : আমস্মদ 
হুকা ০০০ 
ইয়েগর বুলিকভ ও অন্যান্য স্যার গোকি, অনুবাদ : সুন্তাফিতুর 
্হলান ৩:০০ 
নিঃশব্দ নরকে দা পন সার্ড, অনুবাদ £ মুস্তাফিজুর 
বহ্বলান ৩০০ 


২৬৪ ক্যালিওসা আ্যানবার্তে। কাৰু 
অনুবাদ £ সুস্তাফিদূর রহলান ৮৩৩ 
২৬৮। হ্যালেট (২ ল) শেক্পপীরার 
অনুষাদ £ আবু শাহরিরার ১৩০০ 
২৬২। বিদেশী লেক্সা এ (২ লং) নুস্তাফিতুর রহসান ৯০০ 
২৭০ । এক টুকরে। মিছরী সা'পত হাসান মাণ্টে 
অনুবাদ : ছাফর আলন ৯০০ 
প্রবন্ধ 
২৭১1 খন লেখক ও অশগ্নীলজ সা'দত হাসান নাণ্টো। 
অনুযাদ ৫ জাফর আলল ৬০০ 
২৭২। হাত্বাৰণি (১৭ খণ্ড) মৃহস্বদ ললম্ুর উদ্দীন ১০০০ 
পন্ত-সাহিত্য 
২৭৩। লিপি সংলাপ ইযাত্বীর ৰ ১০'০০ 
২৭91 চাকার চিঠি (২য় খণ্ড) সরনানল যেন ১৮০০ 
২৭৫। প্রতিব্গ্ব হাসান হাফিজুর রদ্ববান ১৬'০০ 
“মোট সংহ্যা £ ১২১ 
১৯৭৭ 
শি-কিশেরে সাহিত্য 
বিজ্ঞান 
২৭৬) জীবদপতের ছন্মকথ। আবদুল হক খন্দকার ৯০০ 
২৭৭) বিজোনের অঙ্গার খেলা (১ খও) আবদুন হুক খন্দকার . 
বোর্ড বাধাই ১২:০০ সুলভ ৭'০০ 
২৭৮। পিঁপড়ের দ্বীবনকথী কৃতুবউদ্ছিন ৩০০ 
২৭৯। পানির কথা মুরুশ সাব! খানস 
বোর্ড বাধাই 9০০ মত ৩০০ 
২৮০। প্রাণীর খাবার নুরুশ সাব। খানৰ 
বোর্ড বাধাই ৩:৫০ সুলভ ৩০০ 
২৮১ শরীরটাকে জেনে নাও কাজী আবুল হোসেন 
বোর্ড বাধাই ১০:০০ সুলভ ৪:০০ 
২৮২। রাক্ষমে গাছ আনলসারউদ্দিন আহ্ববেদ 


বোর্ড বীৰাই ৯০০ স্কুলভ ৬:০০ 


২৮৩। গনি ও আানুদের গলপ লুৎফুণেগ। হাবিবৃন্লাহ ৪-০০ 
২৮৪। চলো কৃষি শিসি দেশ গড়ি লোহাম্দ বোস্তফ। "আলী 
বোর্ড ৰাধাই ১৫০০ সুলভ ৯:০০ 
বৈজ্ঞানিক কন্ম-দদ্ত 
২৮৫ বঙ্গোপসাগরের শৈবাল হদ কালাল আরদালান 
বোর্ড বাধাইি ৮০০ স্থলত ৫০০ 
২৮৬ । ছোটবাস। দি গ্রেট আহসানুল হাৰীৰ 
বোর্ড বাঁদা ১০:০০ স্থলত ৬'০০ 
২৮৭। স্বাতীর কীতি স্বপন কুলার পাবেন 
বোর্ড বানাই ১০:০০ স্বলত ৬০০ 
২৮৮। মহাকাশে নহাত্রীন সৃহশ্থদ ভাফর ইসবাল ৫০০ 
জীবনী 
২৮৯ ৷ অন বার) ধরার বুকে কাদী আবুল হোসেন ৩০০ 
২৯০) হযরত আরেশী সিদ্দিক! কারী আবুল হোসেন ৮০০ 
২৯১। নবী দূলানী কালী আবুন হোসেন ২০০ 
২৯২। ছোটদের শারাহ্বাস লিষ্কন আবুল হাদানাত ৪০০ 
২৯৩। ছোটদের নাইকেল ক্যারাডে সেলিনা শাহঘান্থান ও 
শাহছাহাল তপন ৩৫০ 
২৯৪। ছোটদের কছলুন হক কালী ছানুল হোসেন ২৫০ 
২৯৫। ছোটদের অহালশী হোলেল বীর বোশাস্বৰফ ১০০০ 
২৯৬। ছোটদের হো-চিবিল অয় রায় ৭:০০ 
২১৭। ছোটদের নজরুস শাহাবুদ্দীন আহমজ ৬০০ 
শিক্ষামূলক বই 
২৯৮। লাল গুদের মাল বলওযার হোসেন 
বোর্ড বাঁধাই ৭:০০ মুলত ৪*০০ 
২৯৯। লানুষ কি করে গুণতে শিখন (২৪ সং) শালসুল হক 
বোর্ড বাধাই ১:০০ স্থলত ৬:০০ 
ছড়া 
৩০০) কাকের হা বকের ছা সুলতান) প্লাহনাল ০০ 
৩০১। পানাকৌড়ি হোসেন মীর মোশাররফ 8°00 
৩০২। ৰান সুপারি পান সুপারি খালেক বিন ছরেলউদদীল ০:০০ 


উল্টো বাঙলার দেশ (২দ সং) সরদার অরেনউক্ষীন 8°00 
তিতি ও প্যাক শিরাছউদ্দিন আহলেদ 8:০০ 
দিনুব পদ (২য় সং) ্বাহাত খান ৮০০ 
চিংড়ী নাহার ছবর বলব (২য সং) আশিগ কুৰাব সাঞ্জিনান 
বোর্ড ধবাধাই ৫-০০ স্থলত ৩'০০ 
তেন আয়া : পালট যাল্টি. অনুবাদ : সুসাইর। মাধতাঁর বেগন ৬০০ 
শীলা হরিণের দেশে ক্ঘণ চলর 
অনুবাদ : ৰোক্তাফা হারুণ ৮০০ 
সুই লেপ দ্ন ক্কা্গী হাস্থুল 
বোর্ড বাঁধাই ১০০০ স্থলভ ৬:০০ 
রূপকথা 
উল্টোৰূড়ি শাহন্দাহান কিবরিয়৷ 
বোর্ড বাধাই ৫:৫০ স্থলত ৩০০ 
অচিন দেশের হ্ূপবপূরী চৌধুরী ওসমান ৬০০ 
সাত্রাদোর গর বশে আলী বিয়া ৬০০ 
তুমার চা বেগৰ 
পোর্ড বাধাই ৭:০০ স্থলত 8'0০ 
পাত সৰুদ্ধর তের নদী এমায়েত বস্থর 
বোর্ড বাধাই ৭৫০ জুরভ ৪'00 
খালে পৌর বাচা আবদুল হাফিছ ৩৫০ 
লঞ্জুর কনা) আবুদার রশীদ ০:০০ 
বুদ্ধির ভোর জীবন চৌধুরী ৬:০০ 
নাচিবে বা্রকল্যে বায়হ্বান৷ বেগৰ 
বোর্ড বাধাই ৭০০ স্থলত ৪'০০ 
ব্যাঙ কুমারী স্থুলঙ্গা কবীর ৬০০ 
শিশু নাষ্টিকা 
তুঁঘার কলা ফরিদা হোসেন ৩৪০ 
চাদের দেশে জহুরুল ইসবান ২:৪০ 
লুকোচুসি ফরিদা হোসেন ৩০০ 
হিতীভাইয়ের আসন ফদল-এ-খোদঃ ৩০০ 
কিশোর কবিতা 
সোনালী ভোরের বোলে নোষোহন বর্মণ ৪:০০ 
সোলার কাঠি স্মপোর কানি ইবলে সিরাদ "00 
চানাবড়। আহমুদউল্লাহ ৪-৫০0 


১৬০ 


হৈছৈনৈনৈ 


৩২৭1 আখতার হ্ছসেন ৪০ 
৩২৮। পুঁতির নানা কাদী বাবুল কাসেম ৪:০০ 
কিশোর গজ 
৩২৯। ঢোটদের শাবুসী গল্প আবদুস সাতার ৬০০ 
৩৩০ আড়ি ভাঞার দিন আবদুল হান্নান কোরাইশী ৪'৫০ 
৩৩১) এক দে ছিলো সাদা ঘোড় হলরক্মার ভৌৰিক ০০০ 
৩৩২। বেড়ালেন্স গলা চট শাহজাহান কিবরিয়। ৪০০ 
৩৩৩। গল সাগর কাণী আবুল ছোসেস ৩৪০ 
৩৩৪। লিলি পৃি তুদি লাভন আদ্লাফীব ৭:০০ 
৩৩৫। হাসতে হাসতে পেটে দিল আবদুন ছাফিছ ৪০০ 
৩৩৬1 হবু রাদা। গবু বশী স্থাহাত খান ৬৫০ 
৩৩৭। অপয়৷ গল্প বুনৰন ওলৰান৷ 
বোর্ড বাঁধাই ৬:০০ স্থলত ৩৫০ 
৩৩৮। চি়ী ফড়িং এস অনুয্দিনে (৪র্থ সং) সাছেগল ফরীন ৬০০ 
সমালোচনা সাছিতায 
৩৩৯। অরণা সংস্কৃতি আবদুস সাতার ২৪০০ 
৩৪০) সাহিতা-প্রলঙ্চ হাসান হাফিদূৰ স্হসান ৮০০ 
৩৪১। মবাদুগের সাহিতা সাল ও সংস্কৃতিৰ ব্থপ আহমদ শবীফ ৩০০০ 
৩৪২। সংস্কৃতি ও লংস্তি তযু বূলৰন ওসমান ৯০০ 
৩৪৩) দর্দনের মান প্রসঙ্গ দেওয়ান বোহান্থঙগ আজপ্ক ১৪০০ 
৩৪৪। বিষ্যদের কাবা : পুরাণ প্রসঙ্গ বেগৰ আকার কাবার ১৪০০ 
৩৪৫) প্লেটো ও এনিগ্টটনের সাজনৈতিক চিন্তা)  বোহাশ্বদ দরবেশ 'দালী খাল ৪৫:০০ 
৩৪৬। লোক সাহিত্য (১ সণ) আশরাফ লিক্ষিকী ৩৪০০ 
প্রবন্ধ সাহছিতা 
৩৪৭। অনতিক্কাস্ত বৃ সিরাদুল ইললার চৌবুবী ১০০০ 
৩৪৮। নূলাবোধের জলা (২ লং) হাসান ছাফিচূস রহমান ১২০০ 
৩৪৯। গ্াহিত্য ভাবনা খোলো খাতুল ৮০০ 
উপন্যাস 
৩৪০1 অচেনা বিপ্রদাশ বড়া ১১০০ 
ছোটগল্প 
৩০৯। স্টার সার্কাল সফিজউদ্ীন আহমদ ৬৫০ 
৩৪২) বিপরীত বানুম বশীর আর হেলাল ১০০০ 
বইয়ের খবর--২১ ১৬১ 


আনধিকার 
বৃত্যুত্ অধিক লাল ক্ষুধা 
ডালবশ্ের টাকা 
লাল ফি 


নির্বাচিত উ4 পন 


আবদুদ শহীদ 
ওহ্বীদল আলম 


কল্যাণ নিত্র 
আবদুলাহ আল বাবুল 
আাবদুখাহ আল নামুন 


৬৮০০ 
১০০০ 
১২০০ 

৮০০ 


১০০০ 


৮০০ 
৮০০ 
৭00 
৮০০ 


১০০০ 
১৪০০ 


৬০০ 
8০০ 
৬০০ 
৪৫০ 


১৩০০ 
১৩০০ 
৯০০ 
৯:০০ 
৬:০০ 
৬৫০ 
১০০০ 


১০০০ 


৩৭৬। ছারাহীন কাঁচা ছু) পন সার্ভ 
অনুবাদ £ বৃস্তাক্িতূত বহসান ৭:00 
৩৭৭। এাট্টিগনি সকোক্রিস, 
অনুবাদ : আব্দার ঝশীদ ০:০০ 
৩৭৮1 দরবেশ সলিয়র 
অনুবাদ : আবদার দুশীদ ৪০০ 
৩৭৯। ওর থাকে নীচে হাকিম গোকি 
অনুবাদ : যুত্তাফিছুয্ স্রঘসান ৮০০ 
জন্দিত উপন্যাস 
৩৮০। পারে ফেরেনতে লা'দত ঘাসান ষান্টো 
অনুবাদ : মোম্তক্কা হাসল ১৫০০ 
৩৮১। আনি গাধা বলছি কৃষণ চন্দর 
অনুবাদ ; ৰেদ্মফ। হাক্ন ১০০০ 
৩৮২। গাচ্থার কৃষ্ণ চম্পর 
অনুবাদ : আলোয়ারা বেগৰ ৬০০ 
৩৮৩। লানন পীতিকা সৃহস্মদ কানালউদ্দিল ৪:০০ 
৩৮৪। গয়ে ফৱলুল হক ঈত্তাচীর ঝা ৯০০ 
lh * মোট সংখ্যা ১৯০ 
১৪৭৮ 
শিশ ৰিশোর সাহিতা 
বিজ্ঞান 
৩৮৫। বিঞ্জান নিরত সঙ্গী ডঃ লহুরুল হক 
বোর্ড ৰাধাই ৬:০০ স্থুলত ৩৫০ 
৩৮ড।  তাড়িতের কথা রান। চৌধুরী ৩৪০ 
৩৮৭) এরোল্লেদের কথা সেলিন৷ শাহলাহান ও পাহঞ্জাহান তপন ৩৫০ 


৩৮৮) চিকিংল। বির্লানে আবিরের কাহিনী ডাঃ শুভাগত চেংধুরী 

বোড বাবাই ৮০০ স্থলত ০০০ 
৩৮৯। ব্বপহর পৃথ্ৰী বেগম আলু আহলণ 

বোর্ড নাযাই ৭০০ স্থলভ 809 


১৬৩ 


বৈজ্মনিক কজ-দঞ্জ 


৩৯০। কণপোর্রনিক দুখ-পুঃখ (২র সং) মুহস্বদ ডাফৰ ইকবাল 
বোর্ড বাধাই ৮০০ স্থলভ ৫০০ 


জীবনী 

৩৯১) ছোটদের টনাপ ৱেকারপন, আবুল হাসনাত 2 
৩৯২। হ্রোটদের সুরলিন্পী আক্খাসউচ্ষিন আদিল সিদ্দিকী ৪০০ 
৩৯৩। ছোটদের শানসরহার নাহনুপ ফা বাবুল হোরের poe 
৩১৪॥ হালন সাজা আনু সচিদ ভুবেরী 529 
৩২৫) আ্যালবাট ভাইনস্টাইন (২ সং) মোাঙ্ছদ নাসির আলী 

বোর্ড বাধাই. ৮০) সুলভ 0'০০ 
৩2৬ বৈডালিক আলভী এডিসন লৈর৮ নছনুল আবহাল 819৫ 
৩১৭॥ ছোটদের সালভাগর আলেশে] আৰদূল মতিন সী 
৩৯৮ বৈগালিক জগদীশচস্র (২ সং) তপন চক্রবর্তী 

বোর্ড বাধাই ১০০০ স্থলভ ৬৭০ 
৩৯৯1 ভ্োটদের নাও সেতু সরান লেন মি 
8001 রবীশ্রলাধের গয় (২ সং) সত্যপ্রসাদ সেন 

বোর্ড বাধাই ৯০০ স্থলত ৪৫০ 

শিক্ষামূলক বই 

৪০১1 বট পডড ভারী যা (ওর সং) শান ডা 


বোর্ড বাধাই ৮০০ স্থলত ৪:০০ 


8০২॥ অবাক নাৰ তিরেতলান (২৫স:)... খোরশেদ শফিউল হাসান 
বোর্ড বাধাই ৬:০০ স্মঘভ ৩৫০ 


উপন্যাস 

8021 বন বোরগের বাস (২৯ লং) 3 ছাবীনুর রঙা 

বোর্ড বাধাই ৮০০ স্থলত ০০০ 
8081 অপারেশন ঝাকনপুর আলী ইযাৰ 

বোর্ড বধাই ৬:০০ সতী ৩০০ 

জনূদিত উপন্যাস 

8০৫। উলটা গাছের গল্প ৪০৬৬৭ 

অনুবাদ : যাৰোৱার। বেগম 


বোর্ড দীবাই ৮০০ সুলভ ০০০ 


8০5। বাকারা উড়ে যায় এন, কামিল, 
অনুবাদ : আগ্রলান উহ 
বোর্ড বাধাই ১৪০০ সুদ ৯০০ 
ছড়া 
80৭1 নীল পাহাড়ের ছড়া শাহাবুদ্দিন নাগর 22 
৪০৮) কাটুন সপে সুরুম আসার 99 


৯৬৪ 


8০৯। অবাক অভিযান সরদার দরেনউদৃপীল 


8১০। একাই পোহে৷ কুকুরের কাছিনী (২৪ সং) নোহাস্বদ নাসির আলী 
বোর্ড বীগ্গাই ৬০০ স্থলত ৩:৫০ 


৪১১) গে পেকপীরর (এর সং) লভা প্রসাদ সেনওস্ত 

বোর্ড ঝবাই ১২০০ স্থলভ ৮০০ 
৪১২। গ্রান বাংলার হাসির পল (২ম সং) আ|.কা.ৰো. যাকাপ্রিযা 

বোর্ড ৰীৰাই ৯:০০ স্থলত ৫0'00 
৪১৩। বাংলাদেশের গর কাছিলী (২সু সং) উন্রতুল ফন 


বেড বাধাই ৭০০ সুলভ ৪00 
সমালোচনা সাহিতা 





৪১৪। গ্রন্থাগারের ইতিহাদ__নধাবুণ শানস্থুল হক ১৬০০ 
৪১৫। লৌকিক সংস্কার ও বাগালী লনা আবদুল হাফিজ ২০০০ 
5 8১৬। নানবসভ্যতান্ :ননবিকাশ আকৰন হোসেন ২৫:০০ 
83৭1 লাহিতা ও সাহিতিক বোহাম্মদ নাহকুছউন্যাছ ২১:০০ 
৮১৮। বাঃল৷ সাহিতৌর সুপরেখী-২ছ খ* (২য় সং) গোপাল হালদার ২১:০০ 
৪১৯। শিল্নকল। প্রসঙ্গে নতনুষ আলী ২৮০০ 
8২01 বিধুসাহিত/ (২র লং) নোৰাশ্বেত্ব আলী ৩২০০ 
পবন্ধ-সাছিত্য 
৪২১। পুষ্টি পরিচয় বাদল চক্র লাহা ০:০০ 
৪২২। হুষ্টোন্তর বায্ারাদেশ (২য় সং) ৰছরুষ্ধীন উৰর ১৪০০ 
ছোটদন্ত 
8২৩। আবুল কন্দল ২০০০ 
৪২৪। মাহবুব-উল- আলন ২:০০ 
৪২৫। বকবুসা নুর ১১০০ 
৪২৬। কায়েস আহমদ ৯০০ 
৪২৭ প্রাছেন ঠাকুরের তীর্ঘঘাও। আহ জাফর শানুষ্দীন ১২:০০ 
৮৪২৮। কালের পুতুল হেলেনা খান ৯০০ 
৪২৯। বিক্ফোরণ নিরদ্র। আবদুল হাই ১১০০ 
উপন্যাস 

8৩০1 বযোগন ছেরেলের অস্থালে (২৪ সং) আনিস সিক্িকী ১২:০০ 
৪৩১) রূকের অক্ষর রিঙ্গিত রহলান ১২০০ 


১৬৪ 


৪৩২। 
৪৩৩ 
8৩3 । 


6a 


৪৩৬) 
3৩৭। 
৪৩৮। 


৪৩১। 


880: 
8৪৪১। 
৪৪২ 
5891 
88৪1 
8801 
৪৪৬। 
৪৪৭। 
B6৮ I 
8831 


8001 


BO! 


80২। 


উপন্যাস 


আনললকীর বৌ মিলার হাশে 
প্রেন একাটি মান গোলাপ সুশীদ করীম 
বং থেকে বাংলা রিজিঙ্গ রহনান 
জ্মাতিচারল 
গিরিরালের মাখ, ডিতিরে আশিদুর রহমান 
ভমপ কাহিনী 
ধুলখেরিয়া সপ ডঃ মুহস্থদ এনামুল হক 
ওগো। বিলেশিনী অ. ন-ন. বনপুর রশীদ 
পযানিস স্থন্দরী ডঃ আশরাফ সি কী 
ক্লসিক সাহিতা 
্টগন্যাস 
বিধবৃষ্ট বন্ধিনচন্র চট্টোপাৰ্যায 
বোর্ড বাধাই ৯০০ স্থবভ 
প্লদনী এ বোর্ড বাধাই ৭৪০ স্থলত 
কপালকুহলা। এ বোর্ড বাধাই ৫৫0 সুলভ 
দৃণারিনী ত্র বো বাধাই ৭0০2 স্থলত 
কঞ্চকাস্তের উইল ত্র বোর্ড বাধাই ৩৫০ সুদ 
দেবী চোখুরাণী , বোর্ড ৰীধাই ৭:০০ স্থলত 
দুর্ণেশলশিনী শু বোর্ড বাধাই ৭৫০ সুলভ 
চশ্রশেখর ত্র বোর্ড বাধাই ৭00 আুলভ 
ইন্দিরা রঙ বোর্ড ৰাধাই ০০ স্থলত 
যুপরাঙুরীর ৫ রাধারাবী E) কোড বাৰাই ৩৫০ সুলভ 
বডির রচলাবনী ৰতিবচশ্র চটে ।পাধ্যায় 
সাদা ৪৫:০০, ধকুধিল্ট 
নাটক 
সাহাহান ঘিঞ্রেপ্রলাল রায়: 
কবিতা 
লোগ্াম্মেল হকের কাব্যিসংকপল বোগাস্বেল হুক 
রাজনৈতিক চ্সৃতিচারল 
ভালাবী যখন ইউরোপে (ওষ্ঠ লং) খোশকাৰ ৰোহাদলে ইলিয়াস 


১৬০০ 


৬০০ 


১০০০ 


২৮০০ 


নাটক 
80৩। হৃদর গটিভ ব্যাপার স্যাপার মাস্তুল চেখত 
অনুষাদ £ বৰ তাছ উদ্দীন আহৰণ ১০০০ 
8081 খুন ঝার৷ বিয়ে ফেবদিকে) গাসিয়। লোস্বকা 
অনুবাদ : নুস্তাফিচ্‌স সহষান 80০ 
80৫। আইভালভ আম্তল চেপত 
অনুবাদ : বোবাস্বক হোসেন খান ৯০০ 
অন্দিত উপন্যাস 
৪0৬ আহি গাধা বলচি (২প সং) কৃপণ চন্দ 
অনুবাদ : খোশুকা হাক্ুণ ১০০০ 
8৪৫৭। গাঁজে ফেরেনতে (২ম *') লা"দত হালান নাশে 
অনুবাদ £ যোস্ককা হাকসিণ ১৬'০০ 
৪৫৮। হানারানী কৃঘণ চন্সর 
অনুবাদ : এ.বি.এষ কাঁবানউদ্ধিন শীরীম বোঁড বাধাই ১৩০০ স্থলত ৭09 
ছোট 
৪৫৯। লিপ নৈনিহাল (২্য সং) ক্ষণ চন্দর 
অনুধাদ £ জাফর আসর ১০০০ 
বিবিধ 
৪৬০। শেকপীয়র : জীবনী সত্তযপ্রসাদ সেন প্র ৭০০ 
৪৬১। শ্পরাধ বিল্ঞান ছাতা হোসেন ২০০০ 
৪৬২1 লের প্রচর কাহিনী আবদুল বতীন ভাসানাসাদী ১০০০ 


* মোউ সংখ্যা ৪ ৭৮ 


১৯৭৯ 

উপন্যাস 
৪৬৩1 লীলা হরিণের দেশে (২য় সং) বুল: ক্ষণ চন্দর বোর্ড বীধাই ৭9০ 
অনুবাদ £ সোল্তফ। হারুন স্থলভ ৪৫০ 
৪৬৪1 পিকনিক মূল : ক্ষণ চন্দর বোর্ড বাধাই ৬৫০ 
অনুবাদ : কালালউদ্ষীন শাৰীৰ স্থলত ৩৫০ 
৪৬০। টিংকুর কাণ্ড হ্োোপেন সী মোশাররফ বোর্ড বাঁধাই ১০০০ 
স্থলত ৬:৫০ 
৪৬৬। চিতা রহসা ইযদাদূল হক বিলন বোর্ড বাধাই ৭০০ 
সুলভ ৪:০০ 


১৬৭ 


৪৬৭ ৷ 


৪৬৮। 


৪৩৯ 


8৭০ 
৪১ 


৪৭২। 
৪৭৩1 
4481 
8901 
896!) 
৪৭৭। 
89৮। 
৪৭৯। 


ROI 


৪৮১। 


৪৮২। 


Bro 


8৮৪। 


৮৪৫। 


Abe! 


৪৮৭। 


৪৮৮। 


৪৪৯। 


ইশিসাৰ সিটি দিয়ে বাব 
নযা দিযে যায ভেলা (২য় সং) 
বলে কালাড়ে (২৭ সং) 


ভোরের পাখির গাল 
নিচিল 


আশ্চর্ন আল হ্রাশ্চর্ধ 

কত অজানারে 

ক্ষুদে বিগালীর প্রছেক্ট 
আব কল রাডার 
বিজ্ঞানে বড় মানুষ বড় কাছ 
সূর্য মামার গত 

ঘড়ির কাছিলী 

ছল পাড়ে পাতা নড়ে 
বিদ্ঞানের সভার খেলা (২ খণ্ড) 


আবদুল হক খন্দকার 


লাইকেন এলো কেমন করে (২র সং) নুহস্মদ শওকত আলী 


১৬৮ 


বোর্ড বাধাই ৭90 
মুলত ৪৫9 
বোর্ড বাধাই ১০:০১ 
সুলভ ৬০০ 
বোর বাধাই 
সত 


বোর্ড বাধাই 
সুলভ 


স্থলত ৩০০ 
বোর্ড বাধাই ১০০০ 
স্থনভ ৬০০ 
৬০০ 


৪২০। আমু বেজায় টক 


৪৯১। ইন্সশে আড়ি 
৪৯২ । শাদাপনি 
৪৯৩। জাল মুকুট 


কিশোর কবিতা 


আবদুল গণি 
রক্রণাত স্গকার 
কিলোর গল্প 
আলী ইবাৰ বোর্ড বাধাই 
স্থলত 
ষ্ল: ক্ষণ চলর বোর্ড সীৰাই 


অনুসাদক : কামানইক্গীন শাহী সুলভ 


৪৯৪ । পৃথিবীর লেব। কাহিনী আনিনুৰ বহৰান বোর্ড বাধাই 
স্থলভ 

8৯9! হিনাররের বিতীঘিকা (২য় সং) শালহুন হক বোর্ড বাধাই 
স্থলত 

৪৯৬) এক বে ছিল সাদ দোড়া (২ সং) মলয় কুলার ভৌলিক বোর্ড বাধাই 
স্থনত 

৪৯৭। তুনুপৃস্তি হারা নাসুদ 

৪৯৮ । তেপাস্বৰ লাঘব কাদির বোর্ড বাবাই 
স্থলত 

৪৯৯। দু'টি দৰব গর হল রবার্ট গুই চ্টেডেনসন বোর্ড বাঁধাই 

অনুসাদ : আবদার রশীদ ও লাহনুদ রশীদ সুরত 

৪০০। বোকা কৃষীরের কাও সোসলেবউদ্ষীন 

৫০১। ফুলুরী বুহশ্বন অনহব উদ্দীন বোর্ড ধৰাই 
স্থলত 

* জীবনী 

00২ । ইংরেজী সাহিতোর ছাদ দর্ম (৩র লং) ডালাতাপ্রসাদ সেনগুপ্ত বোর্ড বীবাই 
স্থলভ 

00৩। ছোটদের শর্ীদু্গাহ হোসেন বীর নোশাররক 

9০৪ চালি চ্যাপলিন মাহনুদ আল জানান বোর্ড বাঁধাই 
হুনত 

৫০৫ | ছোটদের বিদ্যাসাগর (২র সং) রৰীহ্ৰনাপ শীল 

৪০৬। ছেটিদের লছানবী (২স সং) হোসেন বীর নোশারবফ বোর্ড বাবাই 
হুনত 

00৭1 সুরের খান! নোবারক হোসেন ৰান বোর্ড বীষাই 
স্থদভ 

বলের বফল্প--২২ ১৬৯ 


৫1০০ 
৫০০ 


৫০৮ | সূর্ঘ রাজার রাদো সবতাছ লতিফ 

৫731 এড়ি ও সোহাগী রওশন ইভদানী 

৪১০1 অপক্থপের আপকাহিলী লাছনা রহসান 

৫১১1 অনাধাবা আব্দার রপীদ 

৫১২। শেয়ালের কাণ্ড খাবদুন হাকিছ 

০১৩ । জলী আৰদূস লাভার 

বৈজ্ঞানিক কন্ছ-গ্ধ 

0351 বানার্ডের তাঁরা স্বপন কুমাৰ গায়েন 
শিশুনাটিকা 

৫১৫) বেলের ছেলে সৈয়দ শফিকুল হোসেন 
শিক্ঞামূলক বই 

0১৬। লেষ নোঘ এক সলাল বূলৰন ওদলান 


৫১৭] হসফ পেলাল কেলল করে (২র সং) শাসস্থল হক 
০১৮। মমির নিছিন হনওয়ার হোসেন 
৫১১। প্ররেল বেঙ্গল টাইগার (২ সং) মোহাম্মদ তোহা খান 


০২০। টাকা যাছ ছালে (২য সং) শাবমুল হক 
0২১। কাছের পাখি দূরের পাখি বিপ্রদাশ বড়রা) 
উপন্যাস 
৫২২। প্লাবন এবং একজন হোসেন উদ্দিন হোসেন 
জন্দিত উপন্যাস 

৪২৩। আৰি গাধা বলছি (৩ সং) হুল: কৃঘণ চশর 
অনুবাদ £ মোস্তফা জারণ 

৫২৪ | গাধার 'দান্যকথ। ত্র 

৫২০ । টি কাপড়া বকান মূল: কৃথণ চন্দ 
অনুবাদ : শফিকুর সহেষান 

৩২৬। শুনুদাত৷ বুল: ক্ষণ চন্দর 
অনুবাদ : জাফর আলম 


বোর্ড বাঁধাই 


৫০০ 


৩৪০ 


৫২৭ । স্বনি্যাচিত গল্প ২২০) 
৫২৮ । শ্বেডপপ্ে রূপ ৯০০ 
৪২৯। কানা বেন আসন্ছে ৮০০ 





৫৩০ । ললিতা (২র সং) বোর্ড বাধাই ৯০০ 
স্থলত ৫০০ 

0৩১ ॥ নেপথ্যে দনারণ্যে ১২:০০ 

নক 
৫৩২। সানলের পৃথিবী (তর সং) ফররুখ শিরর ৭০০ 
৫৩৩1 চেহারা আনিস চৌধরী ৭০০ 
৫৩৪) ওরা কদম আলী যানুনুষ রশীদ ৪০০ 
জনুযাদ £ নাটক 
৫৩৪) ইলেকট্া নুর : সফ্োক্তিস ও ইউরিপিডিস ১০০০ 
অনুবাদ : আবদার রশীদ 
0৩৬। হ্যামলেট (৩য় সং) হুল : পেক্সপীয়র ১৬০০ 
অনুবাদ : আবু শাহরিয়ার 

৫৩৭ । শতাব্দীর অন্ধকারে নীলিব। ইত্তাহীন ৮০০ 
০৩৮। মানত (২ সং) আবুল ফদল ৫:০০ 
€৩৯। ক্লম্লাকান্তের দস্তর (২য় সং) বন্ধিনচ্র চট্টেপাব।পর বোর্ড বাধাই ৯:৫০ 
স্থল 810০0 

০৪০ । শুতবুদ্ধি (২ সং) আবুন ফলন ১৪:০০ 
06১। সমাছ সংস্কৃতি ও ইতিআাস আবু আঁফর শীমসুক্ষীন ১৭০০ 
08২1 ছন্দ সদীক্ষণ আব্দুন কাদির ৩৪০০ 
৫৪৩। নুধীশ্র প্রসজ আবুল কল ৬৫০ 
8৪৪ । হাতে খড়ি (৪র্ঘ সং) অনিল বুখারী ১১০০ 

সঙ্গালোচলা সাহিত্য 

9801 কুহু ৰন্ধন সিরাজুল ইসনান চৌধুরী ০:০০ 
05৬ । বাংদা উপন্যাসে খিষব) বশকার রেদাউল করিব ১৪:০০ 


সস্থাতিকথা 


0৪৭ অগ্রিযগের ইতিকথা ব্রজ্জেনার অঞ্ুন 
9৪৮ | যা দেখেছি কোতোলাস 


গম্ভক প্রকাশন! ও সাহিত্য বিষয়ক হৈয়া/সৰু পঢ়িকা 


৫৪৯ | বইয়ের খবর ১ সংগা 


0201 
৫৫১ । 








এ হর 2 
ত্র ৩ » 


ই মুক্তার 

, চাক-১ 

£ ০১৭/২০৯৮৩৭ 
শাখা, £ চৌনুহনী, নোৱাধ৷নী 
ফোন £: ৩৯৫১ 






আপনার ভবিষ)ৎ 
আপনারই হাতে 


আপনি সঞ্চয় শুক্ৰ কক্ুন-আপলাত্র 
ভবিষাৎ জীবন সুখের ও আনন্দের কত্তে 
তুলাত পারবেন 


আমাদের এখানে একাউণ্ট খুলে আপনি 
সঞ্চয়ের সব ব্রকম জযোগ সুবিধাই পাঝেন। 


সোনালী ব্যাংক 


সেৱাই আমাদেৱ লক্ষ্য 


১৭০০ 
১২০০ 


৯০০ 
৩০০ 
৩০০ 








মেসিনে প্রস্তুত সর্বোচ্চ 
মানের ধল ফানিচারের 
জন্য সুপরিচিত 

ও 


একমাত্র নির্ভরযোগ্য 


“টল ম্যান ইণ্ডিজ” 


শ্রদ্ধেয় গাহকগণকে স্বাগত জানায় 


ণো ক্রয় ৪ ৩২ বায়ঢুল্র মোকাররম, ঢাকা 


ফোন-২৫৩৩৯৩ 





মৃদ্রত ন্পিল্পেলে তলত 














ি্্জ চলক ও তাড়িত হাপার জনা তাত উন্নতমানের জিদ্উিং মেশিনের 
দরকার “সুজা তান তার সবন্ংলাই ররেছে'শিডিএ সাইজে 

সতবেড -ট্িডেল,পেপার কাটিং নানা আনুলগ্গিক সকল নেলিন রয়েছে, 
যা একটি ছাপা/লার দরকার **সুক্তাতামেশ্টিনর কাঠামো তা 

সুন্দর উন্নতমানের লোহা ও সুদক্ষ কারি পরের পুন 
দক্ষতায় 57 সৃষ্টি ॥ তাত দেশ (বিদেণ -সৃ ভাতা” সমাদুত। 


“ 
আপনাদের গ্রায়াক্জ নে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। 


বাংলাদেশের জলা নিয়োজিত এজ 
foils css asda id clibdaleliind sc delhi bs tS 


farsa fafa 


8/9/নি, হ্রািতখালা চলা, ঢোক্চা- ৩ 
2 তস্রাচান 2 ০৪৬৩৮, 


বপ্তানীক্খরক : সম্দীড়ী এক্সপোর্ট করপোরেশন 
কলকাতা-১ 


্র্থতকারক : এসোসিয়েটেড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন 


অম্মতসর. ডারত 


1৪ 


যুৰধাৰাৰ নুন বই 


ছোটদের বই 


বোড বাধাই সুলভ 


ছোপ 
রাজা-বাদসাহ.র পলু--আসাদ চৌধুরী ৭০০ 
সোনার চরকা-মোহাম্মদ নাসির আলী ৯'৫০ ৫৫9. 
ফুলুরি--মৃহন্মদ মনস্থর উদ্দীন ১০:০০ ০০ 
ছড়া 
টিয়ে পাখির বিয়ে-লুংফর রহমান সরকার ৪'৫০ 
চন্দনা রঞ্জনার ছড়।--সুকুমার বড়া ৮০০ 
ছড়াপ্র গুপুর-_সিকদার আমিনুল হক ৬০০ 
জীবনী 
ইতালীর জনক গ্যারিবন্ডী-মোহাম্মদ নাসির আলী ১৯৩০০ ৮০০ 
সের রাজা-মোবাব্রক হোসেন খন ৬৫০ ৪8০০ 
রূপকথা 
উপজাতীয় রূপকবাস্আবনস সাত্তার ৭০০ 
জলটসগী-আনছ্‌স সাত্তার ৬০০ 
ত্বকী উপ কথা-্ট্ব্রাহীম খা ৮০০ ৫০০ 
বড়দের বই 
প্রত্গ সাহিত্য 
সাম্প্রদায়িকতা বদরুদ্দীন উমর ১৯০০ ৩০০ 
উপন্যাস 
আমার আর্ভায়ী- হাসনাত আবদুল ছাই ৮০০ 8:৫০ 
শিলায় শিলায় আগুন--রিজিয়া রহনান ৯২০০ ৭০০ 
ঘর মন জানালা (যর সং)-_দিলারা হানে ৩০:০০ 
অয়দাতা--কষন চন্দত্ G'৫০ ৩৫০ 
ইস্পাত প্রতায়--তসাদ্দুক হোসেন ২৬০০ 
রুটি কাপড়া মকান-_ ক্ষণ চন্দর ৮০০ ৫০০ 
স্ম্রতিচারল 
অগ্নিযূগের ইতিকথা-_ রজেম্রললাথ অর্জন ১৭০০ 
ছোউগঞ্ত 
বঙ্গললনার আয্মকধা-স্ইউচ্গুফ হায়লার ৯00 ৫'৫০ 
নিশাত, আমি নরকে চলেছি--সেখ আতাউর রহমান ১২০০ 
দুই নায়ক-_সাইফুল ইসলাম ৯৮০০ 


তা শশা া্া শশী 


'জহরজাল সাহা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, াকা-১ কর্তুক প্রকাশির এবং প্রস্তাংশুরঞন সাছা, 
চাকা প্রেস, ৭৪ ফাল্লাশঘজ চা্চা-১ বাংলাদেশ কতক সৃ্বিত। 





[পাড়ার কিশোররা একটি পাঠাগার নড়তে চায় তাদের নিজেদের জনো । তাদের আবনর 
মত একটি পাঠাগার কেমন করে গড়ে তুলবে সেই আলোচনা চলছিল ।] 


সাবের ৪ 


অ্রশীদ ৪ 


চন্দন ॥ 


কাশেম ॥ 


পাড়ার সবার কাছ থেকে চাদা তোলার কাজ তো নেষ। এখন বই আর 
আলমারী কিনতে হয় । আর কা কী কিনতে হবে? 

না, আলমারী কেনার প্রয়োজন নেই । একটি দেবে রঞ্িক চাচা আরেকটি 
ফানিচারের দোকান ‘আলপনা’ থেকে পাওয়া মাবে। এখন প্রয়োজন বই। 
সব রকন বইই 'আযাদের (কিনতে হবে । যেমন গল্প, উপন্যাস, নাটক, 
ছড়া-কবিতা, বিজ্ঞান বিষয়ক গজ ও প্রবন্ধ, ভ্রলল-কাহিনী, স-ব*বিষয়ের বই 
ভাই আমাদের । কিল্ত্র এ সব নানা ধরণের বই পাওয়া যায় কোথায়? 
এক জায়গার যদি সব বই পেতাম, তা হচ্গে ঘুব তালে। হতো |" 

হা, ইউরেকা । আমি এমন একটা জায়গ। জামি__যেধানে আমাদের 
প্রয়োজনীয় সব বই-ই পাওয়া যাবে । সেটা হলো $ মুক্তধারা ॥ ঠিকানা ॥ 
৭8 ফরাশগঞ্জ, ভ্রাকা-১। মুস্তধারা আমাদের জন্যে প্রায় দুশো খানা 
বই বের করেছে ॥। আর সব বিষয়ের বই-_-অর্থাৎ গজ, উপন্যাস, নাক, 
ছড়া, কবিতা, শুমস-কাছিনী, বৈজানিক গঞ্জ, প্রবন্ধ ইত্যাদি একর গর এক 
তারা বের করেই চলেছেন । 

তা ছাড়া 'চতর্ণ আনন্দ পুরসক ৭ উপলক্ষে মুক্তধারা শতকরা পনর টাকা 
কযিশন ছাড়াও প্রতি দশ টাকার একখানা কনে কুপন দিচ্ছে । এ সযোগ 
ছাড়া চলে লা। 


(সভার প্রস্তাব প্রহপ করা হলো ॥ শিশু-কিশোরদের জনে) ‘ ক্তত্াঘ্রা' থোক প্রকাশিত 
সমস্ত বইই পাালাপের জমা কেনা হবে ।] 


